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তবিশ্পেষ বয়ান 
মাওলানা তারিক জামীল 


(১ম খন্ড) 


অনুবাদ ও সংকলন 
মাওঃ বেলায়েত হুসাইন লক্ষ্মীপুরী 


পরিবেশনায় 
আল-আকসা লাইবেরী 


৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ 
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উল্লেখ্য যে, বয়ানের একই বিষয়বস্তুকে একস্থানে আনার চেষ্টা করা 
হয়েছে পাঠকদের সুবিধার্থে । কিতাব লিখা এবং বয়ান লিখার প্রকাশভঙ্গি 
এক নয়, তাই কোথাও আয়াতের অর্থ দেওয়া হয় নাই, কোথাও ভাবার্ 
দেওয়া দেওয়া হয়েছে। তাই পাঠকদের খটকা লাগতে পারে । পাঠকের 
ফায়দার জন্য মূল বয়ানের সাথে কোথাও কোথাও সংযোজন করা হয়েছে? 
এবং অত্যন্ত সহজ ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেন সকল 
স্তরের লোকজন সহজে বুঝতে নেন। 
কোরআনের আয়াতগুলোর প্রমাণাদি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। 
ইনশাআল্লাহ আগামীতে হাদীসগুলোরও প্রমাণাদি দেওয়া হবে । হযরতের 
তাই, দোয়া প্রার্থী। মানুষ হিসাবে ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক তাই জানিয়ে 
দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো। আল্লাহ তায়ালা যেন এ খেদমততে করুল করে 
নেন। আমীন 
অধম 
বেলায়েত হুসাইন লক্ষীপুরী 
নায়েবে মুহতামিম 
মদিনাতুল উলুম সিরাজিয়া মাদ্রাসা 
গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ 
মোবাইল ৫ ০১১-০৩১৮৮২ 


সূচীপত্র 
বিষয় 


২। জান্নাতুল ফেরদাউসের বর্ণনা 

৩। জান্নাতের নহরের বর্ণনা 

৪ । জান্নাতের হুরের আয়না 

€। জান্নাতের অন্যান্য নেয়ামত 

ড৬। জান্নাতে হুরে মাধীদ 

৭। জান্নাতে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাত 

৮। মানব জাতিকে অযথাই সৃষ্টি করা হয়নি 
৯। ইলমুন্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র জ্ঞান 

১০। কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যবলী 

১১। আল্লাহ্‌র রহমত ও গুনাহ্গারের তাওবাহ 
১২। একজন গায়কে বিন্ময়কর তাওবা 
১৩। জান্নাতের মন জুড়ানো পরিস্থিতি 


১। যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর যে আপন গৃহে উভয়ে এক সমান নয় ৯ 


১০ 
১৯ 
২৩ 
২৮ 
৩৪ 
৪৩ 
৬১৯. 
৬৩ 
৭০ 
৭৩ 
৭৬ 
৭৬ 


১৪ । নেককার নারী না হুর কে শ্েষ্ঠ? 

১৫। উম্মতের উপর রাসূল (সাঃ)-এর দয়া 

১৬। রাসূল (সাঃ)-এর কষ্টে শত্রুর অন্তরও কেঁদে উঠল 
১৭। আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদের নিকট কি চান? 

১৮। সুন্নাতে রাসূলের মূল্য 

১৯। এক অনন্য দৃষ্টান্ত 

২০। হযরত ইউসুফ ও ইয়াকুব (আঃ)-এর মধ্যে দূরত্্‌ সৃষ্টি 
হওয়ার কারণ 

২১। ফেরআউনের বাদীর ঈমান ছ্বীপ্ত কাহিনী 

২২। ইমাম গাজালী (রহঃ)-এর অমর বাণী 

২৩। উন্মে হারাম (রাঃ)-কে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান 
২৪। হযরত আসমা (রাঃ) ঈমান দীপ্ত কাহিনী 

২৫ । মুহাম্মদ বিন কাসিম ও তার স্ত্রীর কুরবানী 
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৮০ 
৮৪ 
৮৫ 


বিশেষ বয়ান ্ 
৮৮০] ০৮৯০ 4৮০ 


৩০ 24-0১-০০০৭ ০1৮০5114১৮০ 0৪1৮5 ৪177৩ ১০০৮০ 
১25) ক 0০৮৯৮] ০৮৮০৭ এ৭৭। ৮ ৪৮] ৬৮৪৪) 
১৮০ - ৮৯৩ ১৯০০১০৪৮০৫৮: ৬5-5% 
(সুরা মুদ্দাসির, আয়াত : ১-৭) - ৮৮৮১ 07 - ৮১৫25 
যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর যে আপন গৃহে উভয়ে এক সমান নয় 


আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আপনারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ফিরছেন। আল্লাহ্‌ 
তায়ালা এ কাজকে কোন উন্মতের জিম্মায় দেননি, আমার পয়গামকে 
মানুষের নিকট পৌঁছাও ৷ নবীদের মত এই উন্মতের জিম্মায় দেয়া হয়েছে এ 
কাজকে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তায়ালার পয়গামকে মানুষের নিকট পৌছানো । 
যেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তায়ালা নবীদের উঁচু মর্যাদা দান করেছেন তেমনি এই 
করেছেনঃ 

তার দাওয়াতের কারণে, আল্লাহর দিকে ডাকার কারণে, তার জন্য ঘর 
ছাড়ে, কাজ ছাড়ে, বিবি বাচ্চাকে ছাড়ে এবং সমগ্র দুনিয়ায় ফিরে । এই 
সুন্নাত ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবীদের ছিল। আল্লাহ্‌ তায়ালা হুজুর (সাঃ)-কে 
শেষ নবী করে নবুওয়্যাতকে খতম করে দিলেন এবং এই জিম্মাদারি 
উম্মতকে দিলেন। তাই আল্লাহর রাস্তায় চলনে ওয়ালা এবং আপন গৃহে 
অবস্থানকারী এক সমান নয় । 

একবার হযরত আববাস রোঃ) বলতে লাগলেন, আমি হাজীদেরকে 
পানি পান করাবো ইহা আমার জন্য যথেষ্ট হবে । হযরত হামজা (রাঃ) 
বললেন আমি বাইতুন্াহ শরীফের মধ্যে ইবাদত করব, ইহা আমার জন্য 
যথেষ্ট হবে। 


হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমি এখনই হুজুর (সাঃ)-এর নিকট 
জিজ্ঞাসা করব তারা যা বলে। আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দের আমল 
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কোনটি? জুমা'আর দিন ছিল সেদিন। হুজুর (সাঃ) নামায পড়ালেন খোত্বা 
এবং নামায শেষ করলেন । অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন। 
আল্লাহ্‌ তায়ালা সয়ং উত্তর দিলেন। নিজের হাবীবের জাওয়ার দেওয়ার 
পূর্বেই তিনি উত্তর দিলেন, 
400 ০৮৮ 2৮৯, 4) $ রি 0১12551 ৮ 
চারা «10 ভিউ 10509 ৯02 7৯815 
০৮৮১০ ১0 22454 
(সূরা তাওবাহ্‌, আয়াত : ১৯) 
আমার রাস্তায় জিহাদকারী এবং হাজ্বীদেরকে পানি পান করানেওয়ালা 
এবং বাইতুল্লাহ্‌ শরীফে ইবাদত করনেওয়ালাকে যে সমান মনে করে সে 
জালেম । তাদেরকে সমান মনে করাও জুলুম । 


১৯১)০১৭। ৯5)। ৬-৫:3 4১৪ এর উদ্দেশ্য, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় 
চলনেওয়ালা এবং মসজিদে ইবাদত করনেওয়ালাকে সমান মনে করে সেও 
জালেম এবং জালেম হিদায়াত পায় না। 


4115 ১) ১৮০৮1501520 1৮254 


০- ১১০০০৩০4551) 255১6891855 
নি 2৬551 ০৩১০৪৮১১০৮৪ 
2৯০০ 55 40010. 1541 ৮৫: 
(সুরা তাওবাহ, আয়াত : ২০/২১) 

যারা ঈমান আনবে এবং হিজরতের নিয়তে ঘর ছাড়বে এবং আল্লাহ্‌র 
দ্বীন জিন্দা করার জন্য নিজের জান মাল দ্বারা জিহাদ করবে অর্থাৎ মেহনত 

করে ছীন জিন্দা করার জন্য'জান মালের কোরবানী দিবে) 

4055 2535 টা 
আল্লাহ্‌র নিকট উচু দরওয়াজা পাবে । 


র জান্নাতুল ফেরদাউসের বর্ণনা 

জান্নাতুল ফেরদাউসকে আন্নাহ্‌ তায়ালা নিজ কুদরতি হাতে তৈরী 
করেছেন। : 

তার দরজা সবচেয়ে উচু দরজা । সবচেয়ে উঁচু দরজা হওয়ার কি অর্থ? 

সকল ঈমানওয়ালা জান্নাতে প্রবেশ করবে । জান্নাতকে আল্লাহ্‌ তায়ালা 
১ শব্দ দ্বারা তৈরী করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা এক জান্নাত তৈরী 
করেছেন নিজ কুদরতি হাতে । এ জান্নাতের নাম দিয়েছেন জান্নাতুল 
ফেরদাউস । উহাতেও ১০০ দরওয়াজা রয়েছে । এক দরওয়াজা হতে অন্য 
দরওয়াজার দূরত্বের পরিমাণ. যেমন আছমান থেকে জমিনের দূরত্ব । এবং 
এ জান্নাত এত উচু নিচের জান্নাতীগণ যখন সেই উঁচু জান্নাতের দিকে লক্ষ্য 
করবে, তাদের কাছে এমন মনে হবে যেমন আমরা আকাশের তারকাকে 
ছোট দেখি। নীচের জান্নাত ওয়ালারা বলবে এটা জান্নাতুল ফেরদাউস 
তাদের দরওয়াজা সবচেয়ে উচু (3৯১১ (১51) -আল্রাহ তায়ালা নিজ 
বিজি লা রত এত হাযির দিয়ে! 


৮৯%2০ 


রা রে 
দেখেননি কোন নবী, 
৪৬৪৩০ ০৭ 
কেউ দেখেনি, 


৫ টা 


১০৮৪০ 5005 খু ও 


গে নি ১৮ নি শিপু পিস ৯) 

৩০1০ ৩শিসি ১৩ শস্দিশ শপ 151 
আল্লাহ্‌ তায়ালা প্রতিদিন ইহাকে ৫ বার খোলেন এবং বলেন 
5৮258 শিস ১টি] পাচ তল উ১2 


রী 
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-হে জান্নাত আমার দোস্তদের জন্য খুশবুদার হয়ে যাও, পাক হয়ে 
যাও, (সুন্দর) খুবসুরত হয়ে যাও। পাঁচবার আল্লাহ্‌ তায়ালা ইহাকে 
সাজান। পাচবার খুশবু লাগান । পাঁচবার খুবসুরত বানান। এই জান্নাতের 
ঘর আল্লাহ্‌ তায়ালা অন্য জান্নাতে যে সকল ঘর তৈরী করেছেন সে 
জান্নাতের ঘরের মত নয়। সাধারণ জান্নাতের ঘরের একটি ইট হবে 
সোনার অপরটি হবে রূপার । জান্নাতুফেরদাউসে আল্লাহ্‌ তায়ালা যে ঘর 
৮০৪ 


রর 


এক ইট লাল ইয়ততের (এক ধরনের দামী পাথর) 


৮৫১৩৯ 


12৮ 75 
০০০5 এক দামী পাথর) 


2৮০৫ 


£ চ257715576 
এক ইট সাদা মুতির, 
যার প্রষ্টার হবে সুগন্ধি মেশক । কংকর হবে লাল মুক্তা, 
ঝিারদহা 


৮৮০১০ ৩5০ 
আল্লাহ্‌ তায়ালা নিজের আরশকে উহার ছাদ বানিয়েছেন । 
আল্লাহ্‌ তায়ালা যত মাখলুক তৈরী করেছেন তা থেকে আরশ সবচেয়ে 
সুন্দর ৷ জান্নাতুল ফেরদাউসের প্রত্যেকটা মহলের ছাদ আল্লাহ্‌ তায়ালার 
আরশ । অন্যান্য জাননাতীদের জন্য তা হবে না। 


বিশেষ বস্সান রর 
2৯১১ ৮৪০ 
ইহা অনেক বড় উচা দরজা 
১7৮555014৯ ০ 
আর তারাই সফলকাম 
শি 25742556285 2 
৮১৫০ 


আন্মাহ তায়ালা তাদেরকে রহমতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। ঈমান আনবে 
এন্ন বদলায় রহমত দিবেন এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান মাল লাগাবে 
এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তায়ালা নিজের রেজা (অর্থাৎ সন্তুষ্টি) দান করবেন। 
01১০) এবং আল্লাহ্‌ তায়ালা তাদের উপর রাজী হয়ে গেল। নিজের ঘর 
ছেড়েছে এজন্য আল্লাহ্‌ তায়ালা এমন ঘর দান করবেন যা চিরস্থায়ী । 


তিতা ঠা ১৯ 

এমন ঘর দান করবেন যেই ঘর তাকে ছাড়বেনা, সেও এ ঘরকে 
ছাড়বে না। দুনিয়ার ঘর আমাদেরকে ছেড়ে দেয় অথবা আমরা দুনিয়ার 
ঘরকে ছাড়ি কিন্তু জান্নাতের ঘর আমাদেরকে ছাড়বেনা আমরাও জান্নাতের 
ঘরকে ছাড়ব না। উহার নিয়ামত সর্বদা থাকবে । নেয়ামত বাড়তে থাকবে, 
কমবে না এবং কখনো শেষ হবে না। প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহ্‌ তায়ালা এর 
দান করবেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় মেহনতের পরিবর্তে রেজা (সস্তুষ্টি) দান 
করবেন। ঘর ছেড়ে হিজরত করেছে চিল্লা চিল্লা, ১ বছর, দেড় বছর, সাত 
মাস লাগানোর কারণে আল্লাহ্‌ তায়ালা এমন ঘর দান করবেন যা কখনো 
শেষ হবে না, ধ্বংস হবে না। সব সময়ের ঘর | এই ঘরকে একবার বানিয়ে 
তাকে সর্বকালের জন্য করে দিলেন। এবং প্রতিদিন ইহার সৌন্দর্যকে 
বাড়াচ্ছেন । 


আমার ভাই ও বন্ধুগণ আন্রাহ্‌র রাস্তায় চলনেওয়ালা প্রতিটি কদমে 


৬///.8/901-//4189-00ণা) 


জান্নাতের কতটি দরজাকে অতিক্রম করে, ইহা এমন এক রাস্তা যার 
ধুলাবালিকেও জান্নাতের খুশবু বানানো হবে। তবে এই রাস্তার আমলের 
মূল্য কত হবে। এক ব্যক্তি এসে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ, 
০১৪৫) 5চি পেস ৬৩ ০৪ ৪50 ৬৪ স্ 
01 এ 
আপনার কি রায়, আমি আমার মাল থেকে কিছু আল্লাহর রাহে খরচ 
করতে পারি। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কত মাল 
আছে? 
4.০. সে উত্তর দিল 1 22০ ছয় হাজার+তখন হুজুর (সাঃ) 


তুমি যদি সম্পূর্ণ খরচ করে দাও 


5101025০531 0০৬০ 

তবে তোমার মোকাবেলায় যে আল্লাহর রাস্তায় শোয়া কোন আমল 
করতেছে না,তার যেই পরিমান নেকি হচ্ছে তোমার সেই পরিমানও হবে 
না। যদি ঘুমন্ত ব্যক্তির এই পরিমান নেকি হয়, তবে যে আল্লাহর রাস্তায় 
গান্ত করবে, দাওয়াত দিবে, মাল খরচ করবে;পেরেশানী ভোগ করবে?তার 
কি মিলবে? 

একটিহাদীসে আছে, আব্দুর রহমান বিন আউফ নামের এক সাহাবী 
৩০টি গোলাম আযাদ করলেন, যে একটি গোলাম আযাদ করে সে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়। এক ব্যক্তি হয়রান হয়ে ইহা দেখতে লাগল 
তখন তিনি তাকে দেখে বলেন, 

2561881-45 

আমি যেই আমল করলাম তোমাকে এরচেয়ে বড় আমলের কথা বলবো ? 


তিনি বলেন এক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় চলছে সে তার সাওয়ারীর 
উপরে গোড়া, গাধা, উট যে কোন এক সাওয়ারীর উপরে চড়ে যাচ্ছে এবং 
তার হাতে চাবুক । চলতে চলতে তার ঘুম এসে গেল,ঘুম আসার কারণে 
হাত নরম হয়ে গেল এবং চাবুক পড়ে গেল, পড়ার কারণে তার কষ্ট 
অনুভব হলো তাকে এ সামান্য কষ্টের কারণে আল্লাহ তায়ালা যেই পরিমাণ 


নেকি দিবেন আমাকে ৩০টি গোলাম আযাদ করার কারণেও তৎসমপরিমান 
দিবেন না। 


নিজেই চিন্তা করে দেখুন সে ব্যক্তি কোন আমল করেনি । আমলতো 
হতো দাওয়াত দেওয়া, গাস্ত করা, তালীম করা, জান-মাল, লাগানো ৷ এক 
ব্যক্তি যাইতেছে ঘুম এসে গেল চাবুক পড়ে গেল, কষ্ট হলো যেহেতু সামান্য 
পেরেশানী আসল আর তা আল্লাহর রাস্তায় আসল সে কারণে নেকী । যখন 
মানুষ আল্লাহর রাস্তায় কদম উঠায় সমস্ত গুনাহ্‌ উপরে খাড়া হয়ে যায়, 
যখন সে ঘর হতে বের হয়ে চলে আসে তখন সমস্ত গুনাহ্‌ নীচে পড়ে যায় 
অর্থাৎ মাফ হয়ে যায়। 


চন পা লগা 
ঠ 


তার শরীরে এক মশার পাখা পরিমানও বাকী থাকে নাঃমাফ হয়ে যায়। 
এবং আন্মাহ্‌ তায়ালা চারটি বিষয়ে জিম্মাদার হন। | 
4250 431 ত$ ০৯ 


তুমি আমার রাস্তায় যাও আমি তোমার ঘরের হেফাজত, তোমার 
জানের হেফাজত, তোমার মালের হেফাজত, তোমার আওলাদের 
হেফাজত, সকলের হেফাজত করব । 


হেফাজত করেন। 


////.91৫1188.০০1 


নিকট এভাবে দাবী করো না। তার পরও সে বলতেছে, তখন আল্লাহ 
তায়ালা আসমান থেকে তার জন্য ২টা বকরী এবং ২টা বুরুশ পাঠিয়ে 
দিলেন। 

আমরা আল্লাহর রাস্তায় আমাদের জানমালের হেফাজত হচ্ছে। 


০০৮৯৪ 


219021211575522581 
যেখানে মারা যাবে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহর র রাস্তায় মৃত্যু 
এসে যাবে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করবে৷ 
১754 ৯এ ০১০১৮০৫৫412 
2৮55 এল ০৩০ ০৪ ৯১০১১ 1১1 
ঘরে ফিরবে তবে আজর ও সাওয়াব সহ ফিরবে । 


66 20551) 

সকাল থেকে নিয়ে সন্ধা পর্যন্ত যে সকল গুনাহ হয় আল্লাহর রাস্তায়, 
যখন সূর্য ডুবে যায় তখন তার গুনাহ্‌ ও খতম হয়ে যায়। আল্লাহ্র রাস্তায় 
চলার মধ্যে এই পরিমান লম্বা চওড়া ছওয়াবের দরওয়াজা আল্লাহ তায়ালা 
খুলে দেন। এর বরাবর আল্লাহ্‌ তায়ালা কোন আমল তৈরী করেন নি। 

হুনাইনের যুদ্ধে হুজুর (সাঃ) বললেন, আজ রাতে কে পাহারাদারী 
করবে? হযরত আনাস ইবনে মুরশিদ গনামী (রাঃ) বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি পাহারা দিব। বললেন, যাও এ ঘাটির ওপর খাড়া হয়ে 
যাও। গেল এবং রাত্রে পাহারা দিল। হুজুর (সাঃ) ফজরের নামাজের 
হলো? লোকেরা বললো এখনো আসে নাই। হুজুর (সাঃ) দূরে লক্ষ্য 
করলেন মাটি উড়তেছে হুজুর (সাঃ) বললেন, সে আসছে। হুজুর (সাঃ) 


এখনো নামাযের মুছন্্রা থেকে উঠেননি। সে ঘোড়ায় চড়ে হুজুর (সাঃ)-এর 
সামনে এসে খাড়া হয়ে গেল। সালাম দিলেন। হুজুব (সাঃ) জিজ্ঞাসা 
করলেন, তোমার রাত্রি কিভাবে কাটলো? বললো কেবন নামাজ এবং 
ইস্তেন্জার জন্য ঘোড়া থেকে নেমেছি। হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করলেন। 
54024020050 

যার ভাবার্থ, 

, আজকের পরে তুমি যদি কোন আমল নাও কর, তবে তোমার জন্য 
জান্নাত ওয়াজিব এক রাব্র পাহারা দেয়ার করণে বলেন, তোমার জন্য 
জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল,এ্রসারা জীবন ঘরে ইবাদাত করে তার জন্য 


জান্নাত ওয়াজিব এ সুসংবাদ দেননি । এক রাত্র আল্লাহর রাস্তায় পাহারা 
দেওয়ার কারণে সারা জীবনের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল । 


অপর এক হাদীসে আছে, 
পাকি ৯৯ 4৯4 ০:০৩ পিক 2 ৬ ১ ৪.৯ ৫ পি মি 
ও রা র্‌ ১০৮৯ ৯ 
১৪০৭] »০সপ] 


সামান্য সময়ের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় দাড়ানো, এক ব্যক্তি কদরের 
রাত্রে হাজ্বরে আসওয়াদের সামনে খাঁড়া হল বদরের রাত্রে হৃজ্বরে 
আসওয়াদের সামনে নফল পড়ছে। 

বাইতুল্লাহ্‌ শরীফে এক রাত্রের ইবাদাত এক লক্ষ রাতের ইবাদাতের 
সমান এবং সেই এক রাত্র হাজার মাস থেকে উত্তম । এক লক্ষ্য রাত্রকে 
যদি হাজার মাস দিয়ে গুণ করা হয় তবে ১০ কোটি মাস হয়। ১০ কোটি 
মাসের ইবাদাত থেকেও উত্তম কিছু সময় আল্লাহর রাস্তায় দাড়ানো । অন্য 
রেওয়ায়েতে আছে, . 

17451555৮৪0 0০ ৩ 26০৬৭ 
কিছু সময় আল্লাহর রাস্তার দীড়ানো সমগ্র জীবনের ইবাদাত থেকেও 
২ 
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উত্তম। অপর এক রেওয়াতে আছে, 


অল্প কিছু সময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় দাড়ানো ৭০ বছরের ইবাদাত হতেও 
উত্তম। অল্প সময় দীড়ানোর এতগুলো রেওয়াত। যদি এই সামান্য পরিমান 
সময়ের এত দাম হয়, তবে ভাই এক বছরের কত মূল্য হবে । চার মাসের 
কত মূল্য হবে । ১ চিন্লার কত মূল্য হবৈ। (25৮) অর্থ কিছু সময় যা ২০ 
মিনিটকে বলা হয়। বিশ মিনিটের যদি এত মূল্য হয় তবে ১ চিল্লা, ৩ 
চিল্লা, ১ বছর প্রত্যেক বছর তিন চিল্লা, সারা জীবন লাগানোর কারণে 
আল্লাহ্‌ তায়ালা কি দিবেন। এ জন্যই আন্মাহ্‌ তায়ালা এই আমলের বরাবর 
কোন আমলকে বানাননি। এই আমলকে আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদের জন্য 
ব্যবসা বানিয়েছেন। নামাক্ষকে ব্যবসা বলেননি, রোযাকে ব্যবসা বলেননি, 


ব্যবসা বলেননি, তাহাজ্জুদকে ব্য*্বসা বলেননি, ইলেম শিখা শিখানোকে 


ব্যবসা বলেননি, ইহাকে ব্যবসা বলেছেন। 
(সুরা সফ্‌ আয়াত : ১০-১৩) 
আমি কি তোমাদেরকে এক ব্যবসার কথা বলবো না? যা তোমাদেরকে 
কষ্টদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দিবে । 
| 80715 
আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে । 
০0014085350 চুল ত১ 63৯৩৪ 
এবং জান মাল নিয়ে আমার রাস্তায় ফিরে জিহাদ করবে। 


15554580522 
ইহা তোমাদের জন্য অনেক ভালো যদি তোমরা জানতে এ জন্যই 
উত্তম, এদিকে. তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হলে অপর দিকে তোমদের 


সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেল। বড় আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ্‌ তায়ালা নুহ 
(আঃ) এর কওমকে বললেন, ইমান আন, 


নে ৯৮০১ ১৮০৮১: 
৮ ১০০৮) ০৪ 


আমাদের ব্যাপারে বলেন_ 


৮:5১ ৮১৯ 
তোমদের সমস্ত গুনাহ্‌ মাফ করে দিব। 
: প্তনাহতো সমস্ত মা'ফ হলো, দিত্রীয় পুরস্কার, 
১৮৫3 (৫5০ 2০ 5 ১৮৪ ৩ 545 
তোমাদের জান্নাতে এমন ঘর দান করবো, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত 
হবে। 


জান্নাতে নহরের বর্ণনা 
(সূরা মুহাম্মদ £ আয়াত ১৫) ৮। ৮৮০? ০% 471 
8১৫৮৮ (০৩০০৮ ৮৮125 
এরকম পানীর নহর, যেই পানি কখনো গান্দা হবে না, দুর্গন্ধময় হবে 
না, টক হবে না, যার সুগন্ধীর এক ফোটা জমিনে ঢালা হলে সারা জাহান 
সৃগন্ধীময় হয়ে যাবে । তার এক কিনারা মুতির এবং অপর কিনারা 
ইয়াকুতের। পরিমানে এত বড় যদি পুরা দুনিয়াকে এ নহরে ঢালা হয় এ 


রকম অদৃশ্য হবে যেমন- বড় পুকুরে ছোট পাথর নিক্ষেপ করলে অদৃশ্য 
হয়, এত বড় নহর। 


£৮১1722 


25 
এমন দুধেন নহর যার স্বাধ পরিবর্তন হবে না, 


৬///.8/901-/4189-00া) 


তব ১০২০০১০৯৪৩১ ৮ত৭৯৪৯৩০৪২৬৪৪৪ ০৪৭৬৩ দ ৩৩৩৩৪ উজ তত তত রতত এ 5৪৩৩৪০৯৩৬৪৪ উদত৯ ৯5৪৬৩ কত বিতর ৯৪৩ রস তন উ্জিকতত দ্র ৮০ ৩৩৩৪ ত ৪৪৩৪৩ ৪৩৪০৪০০০৯২ উদ জর হজরত উ৪ ৪৪ তততততত 


যাহা কোন গাভী-মহিশ থেকে বের হয়নি, 
০১০৪-১01৮৮ ১ চি 
55550520৮৮0 
যা মানুষ তৈরী করেনি, 


চে 
শিক :৮4-2 


৮০০০০৪১৪০৪5 
আছে পরিশোধিত মধুর নহর, 
১০০৭১১০১৪৯০ 
যা মৌমাছি থেকে বের হয়নি। 
আল্লাহ্‌ তায়ালান্ব(১১।) 'হও' বলা দ্বারা হয়ে গেল। 


এই নহরগুলি প্রত্যেক জান্নাতির মহলের নিচে দিয়ে প্রবাহিত হবে। 
ডান পাশ দিয়েও প্রবাহিত হবে, বাম পার্খ্ব দিয়েও প্রবাহিত হবে । এই 
নহরে লম্বা চওড়া নৌকা প্রবাহিত হবে, এত লম্বা চওড়া নৌকা যা সম্পর্কে 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালাই জানেন এবং এই নহরে মাছও সাঁতার কাটতে 
থাকবে । এত সুন্দর মাছ যা মেশক থেকেও অধিক সুগন্ধময়, মধু থেকেও 
অধিক সুস্বাদু মিষ্টি । মাথা বের করে জান্নাতীকে জিজ্ঞাসা করবে, হে 
আল্লাহ্‌র ওলী! আপনি কি আমাকে খেতে চান, নাকি চান না? মানুষতো 
মাছ শিকার করার জন্য বর্শি নিক্ষেপ করে, জাল ফেলে, অথচ সে নিজেই 
এসে জিজ্ঞেস করবে, উত্তরে বলবে খাব । 


জোল ওয়ালা (১:০2 খাবেন, ভুনা খাবেন (16১52) 
কি রকম খাবেন যে রকম ইচ্ছা খান। ভুনা খাও অথবা শুরবা ওয়ালা 


খাও আমি হাজির হব। সে মাছ তার সাথে কথা বলবে । আরেকটি নহর 
আছে যার নাম “হারওয়াল” । 


৫ ভাল নল -পাল 
ওয়ালাদের জন্য গাইতেছে। সব সময় আল্লাহর তাসবীহ্‌ তাহলীল তাদের 
মিষ্টি মুখে সমগ্র জান্নাতে এক প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়। 
আরেকটি নহর আছে যার নাম ১) রোইয়্যান) 


টির 

ৃ্‌ 0৫01১০07855 ২৯ তত ০0 

| সেই নহরের উপরে মারজানের শহর (মণিমুক্তা) যার সত্তর হাজার 
সোনা-রূপার দরওয়াজা আছে। যাহা আল্লাহ্‌ তায়ালা হাফেজে কোরআনকে 
দিবেন। 
আরেকটি নহর আছে যার নাম “বাইদাখ” যাহা মুতি দ্বারা বন্ধ, 
উহাতে মেশক, আম্বর, জাফরান রয়েছে। যখন এর উপরে আল্লাহ্‌ তায়ালার 
নূরের তাজাল্লি পড়ে তখন ইহা থেকে “হুর” বের হয়ে আসে । কোথায় এ 
জান্নাত যেখানে নহর ভর্তি । এ নহর সমূহের সাথে রয়েছে, 


(সুরা আর রাহমান, আয়াত : ৫০) 4৮৮০ ০০৮০ 


প্রবাহিত দুই নহর, 
(সুরা আর-রাহমান আয়াত : ৬৬) ৬৯৮০৮ 2৫৪ 
উচ্ছলিত দুই নহর, 


এ ব্রকম নহর যাহা উপরে উঠে, পুনঃ নীচে নেমে যায়। কৌন নহর 
প্রবাহিত হচ্ছে, কোনটি উপরে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌ তায়ালা এই নহরের 
কিনারায় খুব সুন্দর খিমা তোবু) তৈরী করে রেখেছেন। একটি খিমা (তাবু) 
যার দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল প্রস্থ ৬০ মাইল । এই খিমা কাপড়ের নয়, পশমের 
নয়, চামড়ার নয়, মুতির মমুক্তার)। ৬০ মাইল লম্বা চওড়া এই মুতির 
খিমাতে জান্নাতের রমণীগণ বসে আছে। 


৬/////.3/খ৭05| /১/৫11/১8.0011 


শাসিত সতত ৮৮৩৯৯৮৮০৪৯৪ সতত ৪৪৪৯৯৯৯৯৪০৩ ৯৪৯৪৪ ২৪ তত ৯৪৪৯৪ ৪০৪৪ ০৪৯৪৩০৪৪৯৮৯৪৯০৩০৪৪৪৩০০৪০১১০৪০১০০১৪০৭ 


তোমাদেরকে এ জান্নাতে পৌছানো হবে, যার নাম আদন এবং 
সেখানে তোমাদেরকে এমন ঘর দেওয়া হবে যাহা খুব সুন্দর, পবিভ্র। 
জৈনক ব্যক্তি হযরত. আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আবু 
হুরায়রা (৯2: /$৮:29কি? তিনি ফরমাইলেন, তুমি জাননেওয়ালার 
নিকট এসেছ। বলল সেটা জান্নাতের অনেক বড় একটি মহল যাতে লাল 
ইয়াকুতের ৭০টা আলীশান ইমারত প্রসাদ)। প্রত্যেক প্রসাদে ৭০ টা 
কামরা হবে সবুজ যমরদের (এক ধরনের দামী পাথর)। প্রত্যেক কামরায় 
৭০ টা খাট হবে। প্রত্যেকটা খাট এত লম্বা যে, উহাতে ৭০ টি বিছানা 
হবে। প্রত্যেক বিছানায় জান্নাতের একটি হুর (রমনী) হবে। 


১০০১০ $সুড ৮০0৮-2৮959৮5 
১৬-০৫৮ ৮৫ 15194 2525০ 540$ ০৪ 41৮৮5522 
“3৩ ০1০50 15 091 
(কা ৪ উক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী হিসাব করে দেখা যায় ২ কোটি 
৪০ লক্ষ ১০ হাজার হুর হয়) 


সেই হুর এত সুন্দর সূর্যকে আঙ্গুল দেখালে সূর্য আর নজরে আসবে 
না। সমুদ্ধে থুথু নিক্ষেপ করলে সমুদ্র মধু হতেও মিষ্টি হয়ে যাবে। মৃত 
ব্যক্তির সাথে কথা বললে সে জিন্দা হয়ে যাবে । ৭০ জোড়া কাপড়ের ভিতর 
দিয়ে তার শরীর নজরে আসবে । অসুস্থ হবে না, কোন দিন বৃদ্ধ হবে না, 
কোন দিন পেরেশান হবে না। যার পেশাব নেই, যার পায়খানা নেই, 
হায়েজ (খতুশ্রাব) নেই। আন্রাহ্‌ তায়ালা তাকে মাটি থেকে তৈরী 
করেননি। তাকে তৈরী করেছেন মুশক, আন্বর জাফরান দিয়ে । প্রত্যেক 
কামরায় থাকবে, ৭০টি দস্তরখান, প্রত্যেক দস্তরখানে সত্তর প্রকারের খানা 
থাকবে, প্রত্যেক কামরায় সত্তরজন চাকরানী থাকবে, এত লম্বা চওড়া এক 
ঘর । আল্লাহ্‌ তায়ালা ঈমান ওয়ালাকে, দ্বীনের মেহনত করনে ওয়ালাকে 
দিবেন। কি শক্তি দিবেন? 


১ ০ 43১০০ তত ০২৮০] ৪ ৩৫১৭ শিস 


ওয়ালাকে এই পরিমান শক্তি দিবেন যে, অর্ধ 


সহবাস করতে পারবে, সমস্ত | ন 
জাওয়ানী শক্তি, সুস্থতা জাওয়ানী, ইহাই মাসাকিনা তৃইয়্যেবাহ্‌ আল্লাহ 


তায়ালা ইরশাদ করে, 


৪০০৩৯ ত৩ 
০৮০৯০০৪৭৯৯৩ ৪ ৪৪ তত৩তনপতিশ 


ং 


মুসলমান ঈমানওয়ালাকে, দ্বীনের মেহনত করনে 
দিনে সমস্ত বিবিদের সাথে 


খানা খেতে পারবে, কোন সমস্যা হবে না। 


আল্লাহ্‌ তায়ালা 


০১498 
ইহা বড় সফলতা । 
কিনতু শুধ জন্নাতেতো তোমরা সন্তুষ্টি হবে না যতক্ষণ না তোমা 
দুনিয়া মিলবে। আল্লাহ তায়ালা ইশা করে? *.। 
2১5623540০৪ পান ভি 


রা 


এবং যাহা তোমরা খুব পছন্দ করবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়! 
তোমরা আশা কর আল্লাহ্‌ তায়ালা দুনিয়াতেও যেন কিছু দেন 
আমার হাবীব, তাদের সুসংবাদ শুনান যে, তোমরা দ্বীনের মেহনত ্ 
জান্নাত তৈরী করবো দুনিযাও দিয়ে দিব। তোমাদের আল্লাহর সাহাতও 
মিলবে, বিজয়ও মিলবে। এই দাওয়াতের মেহনতের বিনিময়ে জান্নাত 
মিলবে আখেরাতও মিলবে । তার এক এক বুদমে যেই দরজা সমূহ সার 
জন্য তৈরী হয়ে যাবে । 

একবার এক জামাত আল্লাহ্র রাস্তায় চলার জন্য তৈরী হচ্ছে। শীম 
দেশে এক জন বুযুর্গ ছিলেন, যিনি আল্লাহর রায় দের হও আল্লাহ 
তারণীব ভিৎসাহ) দিচ্ছেন এবং তাদেরকে তৈরী করতেছেন চকে 
তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে জান মাল ক্রয় করে নিয়ে নিলেন। 


৬///.8/থা01-//4189-00ণা) 


তৈয়ার আছেন? এক নওজাওয়ান দীড়িয়ে বললো, এই মেহনতের বিনিময়ে 


আমার জান্নাত মিলবে? উত্তরে বললেন, নিশ্চয় মিলবে । যুবক বললো আমি 
তৈরী আছি, আপনার সাথে যাবো । বড় সুন্দর জাওয়ান ছেলে ১৬/১৭ বছর 
বয়স, তার সাথে রের হলো। এ যমানায় তো দুই এক কথা শুনলেই 
দাড়িয়ে যেত, এখনতো তিন ঘণ্টা বয়ানের পর ১ চিন্লার জন্য দাড়ানোও 
কঠিন, এ সময় দশ মিনিটের বয়ান শুনেই জান কোরবান করে দিত। 


এখন চলতে চলতে বাড়ি থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে চলে গেল। 
সেখানে কাফেরদের সাথে জিহাদ হচ্ছে। সে ঘোড়ার উপর ছাওয়ার ছিল, 
তাহার নিদ্রা এসে গেল, অল্প ঘুম আসল তার চোখ খোলা । তখন সে 
বলতে লাগল, 


সে 
আমি আয়নায়ে মারজিয়ার কাছে যেতে চাই। 

লোকেরা বললো তুমি পাগল হয়ে গেলে।তাহার দেমাগ খারাপ হয়ে 
গেছে। সে ঘোড়া দৌড়িয়ে এ লক্করে শেখ আকুল ওয়াহেদ নামে একজন 
বুজুর্গ ছিলেন তার কাছে এল । বললো আমার তো আয়নার আগ্হহ লেগে 
গেল। আমি দুনিয়াতে থাকতে চাই না। অথচ তাকে অল্প ঝলক আল্লাহ্‌ 
তায়ালা দেখালেন, সেই বুযুর্গ বললেন, আমাকে বল কি হয়েছে। সে 
বললো, আমি ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলাম, আমার নিদ্রা এসে গেল। 
আমি স্বপ্নে দেখলাম এক ব্যক্তি বলছে চলো তোমাকে আয়নার কাছে নিয়ে 
যাব। সে আমার হাত ধরলো এবং আমাকে এক বাগানে নিয়ে গেল। 
রমণীগণ, এত সুন্দর রমনী যার সৌন্দর্যকে দেখে কেউ বর্ণনা করে বুঝাতে 
পারবে না। 


তারা আমাকে দেখে বললো, 


পা ১৩৯ 


2০০] 03 ৮৮2 
আয়নার স্বামী এসে গেল 
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আপনাদের মাঝে আয়না কে? তারা উত্তর দিল, 
১০০১1? 17১০০) 
যান। আমি সামনে গিয়ে দেখলাম সেখানে দুধের নহর প্রবাহিত হচ্ছে এবং 
সেখানে এমন রমণীগণ দণ্ডায়মান যারা পূর্বের রমণীগণ হতেও অনেক 
বেশী সুন্দর । যাদেরকে দেখে মানুষ ফেতনায় পড়ে যাবে, এমন সুন্দর 
রমনী যারা আমাকে পূর্বের রমনীগণকে ভূলিয়ে দ্রিল। পুনরায় আমাকে 
্ ক 
০৬০৭ 07 ৫৮৮৪ 
আয়নার ঘরওয়ালা এসে গেল। 
আমি তাদেরকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের মাঝে 
আয়না কে? 
রঃ ধা 221 ূ 
তারা বললো, আমরা আয়নার চাকরানী আপনি সামনে চলুন। আমি 
সামনে চললাম, দেখলাম প্রবাহমান শরাবের নহর। সেখানে এমন 
রমণীগণ, 
তাদের দেখে আমি পিছনের সবকিছু ভুলে গেলাম । আল্লাহ তায়ালা 
তাদের চেহারায় এ রকম সৌন্দর্য দান করেছেন, তাদের দেখে চক্ষু সবকিছু 
ভুলে গেল, তারা আমাকে বললো, 


৮০/ এ €/ ০ 
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আয়নার স্বামী এসে গেল, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
আপনাদের মাঝে আয়না কেঃ 


৩৯. ৯৫ 


০৬০০] 251 
তারা আমাকে উত্তর দিল 
আমরা তার চাকরানী । 
আপনি সামনে চলুন, সামনে গিয়ে দেখি প্রবাহমান মধুর নহর। তার 
কিনারে এ রকম রমনীগণ, যাদের সৌন্দর্যের কথা কেউ বর্ণনা করে বুঝাতে 
পারবে না। এই চার নহরের পার্থ রমণীগণ দীড়ানো ইহাতো একটি ঘটনা, 
হাদীসে আছে, ্‌ 
৩০০04020025 ০58] 
জান্নাতে এক হুর রেমনী) নাম আয়না, যখন সে চলে, 
এ৭১ ৮ 6০০০২ ৮০০১৬০০৬৯০৮ এ ৮৪ 
লক্ষ ৪০ হাজার খাদেমের মাঝে দীড়িয়ে বলতে থাকে। 
৮১০ ০১৯3০৮৮৯৪০২ 22 
সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজের নিষেধকারী কোথায়? 


পর্তা এরা পাতা 


৫ সি € ৮৫০,১৬৯ সি) টি 

০৯ 06 623 ০১:০৩ ০ ৩০ ০০ চে 
আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাকে প্রত্যেক এ ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিলেন যে 
দুনিয়াতে সৎকর্মকে ছড়াবে এবং খারাবিকে মিটাবে। অর্থাৎ দাওয়াতের 


কাম করবে আমি প্রত্যেক এ ব্যক্তির জন্য একথার উদ্দেশ্য এ নয় যে, সেতু 


'ঞ্াঞ্জ একজন | যত তাবলীগের কাম করনেওয়ালা তৈরী হবে আন্মাহ 
তায়ালা তত আয়না হুর পয়দা করবেন। 
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হলাম, দেখলাম সাদা মুক্তার অত্যন্ত সুন্দর খিমা (তাবু)। যাহা উজ্জল 
হতে লাগলো । আলোকিত, চমকানো, তার দরওয়াজায় একজন রমনী 
দাঁড়ানো সবুজ পোশাক পরিহিতা সে যখন আমাকে দেখল মুখ ভিতরের 
দিক দিয়ে বললো, আয়না তোমার সুসংবাদ তোমার স্বামী এসে গেছে, 
তোমার ঘরওয়ালা এসে গেছে । আমি সেই খিমার ভিতরে গেলাম, পুরা 
খিমা নূরে আলোকিত হয়ে গেল। খিমার ভিতরে মধ্যখানে একটা সিংহাসন 
রয়েছে, যেখানে কার্পেট বিচানো রয়েছে, সেই সিংহাসনের উপর আরামের 
চেয়ারে হেলান দিয়ে এক রমনী বসা এত সুন্দর, খুবছুরত, যাকে দেখে 
নেই, যখন আমি তাকে দেখলাম বললাম, আচ্ছা ইহা আয়না । তখন সে 
বললো, 
১১৮৫) 4150 155) এ৫ ৩১০৩ ৮৯৮৮ ৮০৮৪ 

হে আল্লাহর ওলী, তোমার আমার একত্রিত হওয়া নিকটবর্তী, তোমার 
আমার সাথে মিলার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। আমি তাকে দেখে সামনে 
অগ্রসর হয়ে তার পাশে বসলাম তাকে গলায় লাগানোর জন্য । সে আমাকে 


বললো ১.০ ১.০ ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর 
৯৮০%-)। 0৮ এ ৩৯৪ 
তুমি এখনো জিবিত। 


চক্ষু খুলে গেল, এখন আমি আর বাড়ী ফিরে যেতে চাইনা।যদি আমরাও 
আয়না হুরের এক ঝলক দেখতাম তাহলে কেউ বাড়ীতে ফিরে যেতাম না। 
যুবক বললো আমি জান দিতে চাই। লড়াইয়ে সর্বপ্রথম এ যুবক শহীদ 
হলো। আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ বর্ণনা করেন) আমি দেখলাম সে 
যুবক হাসতে হাসতে মরতেছে। মরছে এবং হাসছে+যখন সেই জামাত 
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5৪৪ ৮০৪৪৯৩৯৮০৮৪০০৪৮ত তই নব০০০৯০৯৪৪৪৪০৩৪৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৪ তজতজিজত৮ও তিক ৪৮৩৪ ৪১৩৪ র ৪৪ তন উজ জত্তির উজ জিতল ইতকডনিজটিতরতজতডতততিতউরজজরজসরউজজচসডিতিউ তক জজর দত্ত লিত ক জতত 


ফিরে আসলো এঁ যুবকের মা এসে জিজ্ঞাসা করলো আমার “হাদিয়া” কি 
হলো? মহিলা নিজের ছেলেকে হাদিয়া বলতেছে। আল্লাহ তায়ালাকে 
হাদিয়া দিল ছেলেকে । এ সময়ের মাতাগণ এ রকম ছিল । বললোঃআমার 
হাদিয়ার কি হলো। কৃবুল করা হয়েছে না ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে? অর্থাৎ 
শহীদ হওয়া কবুল হওয়া, বাড়ীতে চলে আসা ফিরিয়ে দেওয়া 


৯ 


2০৯৪ ৯০ উর: 
১১9১০ 9124 


তিনি উত্তর দিলেন বরং (2)৯৮-) মা রাত্রে স্বপ্নে দেখেন তার ছেলে 
জান্নাতে তখতের উপরে বসা, আয়না তার সাথে বসা । ছেলে মাকে বললো 
মা, আন্নাহ তায়ালা তোমার হাদিয়াকে কবুল করেছেন । আমাকে তার 
ঘরওয়ালা বানিয়ে দিলেন । আমাকে আয়নার স্বামী বানিয়ে দিলেন। যে 
দাওয়াতের মেহনতে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) জান মাল দিবেঃআল্লাহ তায়ালা 
তাকে এ রকম উচু দরজা দান করবেন। 

এক রেওয়াতে আছে, এক একবার দাওয়াতের কারণে জানাতে হুরের 
সাথে বিবাহ হয়ে যায়। এ (জান্নাতের) হুর বলবে তোমার কি জানা আছে, 
তোমার সাথে আমার কখন বিবাহ হলো, সে বলবে আমি জানি না তোমার 
সাথে আমার কখন বিবাহ হলো । উত্তর দিবে অমুক ব্যক্তিকে যখন তুমি 
দাওয়াত দিলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথে আমার বিবাহ 
দিয়ে দিলেন। 

কে আছে এই নেয়ামত হাছেল করার জন্য * আল্লাহর রাস্তায় জানমাল 
লাগানোর জন্য, দ্বীনের মেহনত করার জন্য । 


জান্নীতের অন্যান্য নেয়ামত 
ভাই ও বন্ধুগণ, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন, 
181684215৩5 
632৬ ০৮ ৩ 
সমস্ত নবীদের উপর জান্নাত হারাম যতক্ষণ জান্নীতে আমার কদম না 


পড়ে এবং সকল উম্মতের উপর জান্নাত হারাম যতক্ষণ আমার উম্মত 
প্রবেশ না করবে । কেন? আমরা নামাজ বেশি আদায় করি, আমরা অধিক 
মাল খরচ করি? আমরা কি বনী ইসরাঈল থেকেও অধিক ইবাদাতকারীঃ 
বনী ইসরাঈলের এক একজন আবেদ গির্জায় প্রবেশ করতো, তিনশত বছর 
আর বাহিরে তাকাতো না, বাহিরে কি হচ্ছে। তবে আমাদের নামায তাদের 
মোকাবেলায় কি? এই উম্মত তাদের রবের নামকে নিয়ে ফিরনে ওয়ালা, 
এরা সফীর (্রেতিনিধি)। সফীর কে জানেন? তার সাথে কত ভালো 
ব্যবহার করা হয়। এ উম্মত সফীর, আল্লাহ্‌ তায়ালা ফয়সালা করে দিলেন 
জান্নাতের (92 প্রেবেশ শুরু করা) আমার নবীর মাধ্যমে হবে এবং 
আমার নবীর উম্মতের মাধ্যমে হবে। আল্লাহ্‌ তায়ালা ঈসা (আঃ)-কে 
বলেন আমি এই উন্মতকে (অর্থাৎ হুজুর (সাঃ)-এর উম্মতকে) তুবা 

(45৮) দিলাম । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌ তুবা কি? আল্লাহ্‌ 
তায়ালা বলেন, 

৫:১৮ ৫১০45 
যাহা আমি নিজ কুদরতি হাতে লাগিয়েছি। 


০৯৫ ১৮ ৬৬৫45 সু৯১ ৮ 
যার নিচে স্বর্ণ, উপরে জীওহার (মুক্তা) 
১৪৯ ০৭ | 


০১801) 00258 
মুতি, ইয়াকুত উহাতে নটকানো 
উহার খামির মধু ও জানজাবিল (যোহা জান্নাতের একটি নহর) 
১৮:৯৮ চি 
উহার খোশা থেকে রেশমের পোশাক বের হয় পাতলা রেশমের 
পোশাক, মোটা রেশমের পোশাক । 


৬//৬/.8/থি51/941189-00া) 
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25565 


ঠ 42721? পর ৯ 
১১০ 212 ৮৫2০০ ০৪ 0৮25 
উহার শিকড় হতে তিনটি নহর বের হয়, 


/:১, ৯ রত 


02247850228 225526৫-০৮৮০1 
(সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত ৪ ১৯) 
মাঈন নহর, উহা তুমি পান করবে। প্রফুল্তা, আনন্দ আসবে কিন্তু 
নিশাগ্রস্থ হবে না । মজা আসবে কিন্তু মাথা ব্যাথা আসবে না। 
(সুরা দাহর, আয়াত ৪ ১৮) 
এমন এক নহর যার নাম সালসাবীল, 


£ ১৮৯৫০ ৯/০2) +০1০৩ ১ ৪৯পু ৯০ 
১৯১) ৮৫৯৮০ ০৩ ৮০ তা ০০তশি 


(সুরা দাহ্র, আয়াত £ ১৭) 
তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে যান্জাবীল মিশ্রিত পানি । 
দু 92৩৯ -৮৯ টু ০৮৮০৮:৯০ 
(সুরা মুতাফফিফীন, আয়াত ৪ ২৬) 
এ রহীক্রে নহর, যার সীলমোহর হবে মেশক (মৃগনাভী), তারা পান 
করবে, পান করে পাত্রের নীচে দেখবে মৃগনাভী জমে আছে। এ পানির 
এক ফোটা আঙ্গুলের মাথায় নিয়ে আসমান থেকে দুনিয়ার দিকে লটকানো 


হলে, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন সমগ্র দুনিয়া এ এক ফোটা পানির দ্বারা 
সুগ্রান হয়ে যাবে । আল্লাহ্‌ তায়ালা যে হুর তৈরী করেছেন, 


চর পি ০ রি নত 2 মাটি ৪ ৫.৫ 
তে ০০৪] উঠ ৩ তা তি 2৮59৮ 
৬ ৪ ধস 


১৯ 
যদি তার একটি আঙ্গুল সূর্যের সামনে রাখা হয়, তবে সুর্যের আলো 


আর নজরে আসবে না, যেমন সূর্যের আলোর কারণে তারকার আলো 
নজরে আসে না। যার আঙ্গুলে এরকম সৌন্দর্য তার চেহারায় কতটুকু 
সোন্দর্য আল্লাহ্‌ তায়ালা জিব্বাঈল (আঃ)- কে বললেন যাও আমার জান্নাত 
দেখে আস। জিব্বাঈল (আঃ) জান্নাতে গেল নূরের তাজাল্লী পড়ল। 
জিবাঈল (আঃ) সেজদায় পড়ে গেল। 14:5৮ ভাবলেন আমার আল্লাহ্‌র 
দ্বাদার (সাক্ষাত) হচ্ছে। আন্রাহ্‌্র তায়ালার দ্বীদার যস্বাক্ষাতে) খুশিতে 
সেজদায় পড়ে আছেন, আওয়াজ আসল, 
১০৪২ 0০ এ 4০৮১৮] 

(হে রুহুল আমীন (জিবাঈল (আঃ)-এর নাম) মাথা উঠাও। মাথা 
উঠিয়ে দেখলেন জান্নাতের এক হুর তার সামনে দীড়ানো। 2৯ 1903 
“12১ তাহার চেহারা নূরে ঝলমল করছে, 

2৬৪৮১ 35 

চেহারার নূরের ঝলকে জিবাঈল (আঃ) এর মত নিকটবর্তী ফেরেশতা, 
যিনি সিদরাতুল মুনতাহায় থাকেন তিনিও ধোকা খেয়েছেন । হুরকে দেখে 
বলতে লাগলেন আল্লাহকে দেখতেছি। জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতারতো 
বিবির প্রয়োজন নেই, যার এ বিবি মিলবে তার অবস্থা কিরুপ হবে । তার 
আনন্দের কি অবস্থা হবে, ৪০ বছর পর্যন্ত কেবল দেখতেই থাকবে । কেবল 
একবার দেখাতেই এত বছর অতিবাহিত হবে৷ দেখাতে এক মজা অনুভব 
হবে। একবার এু_£0752 (কীধে কীধে মিলানো) করবে ৭০ বছর 
অতিবাহিত হবে । জিবরাঈল (আঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করবে, আন্রাহ্‌ তায়ালা 
তোমাকে কেন পয়দা করলেন? উত্তরে বলবে, 


রে 


2৯ ০৮৮০4-0। ০০০০০৮৫| % ১ 
আমাকে আল্লাহ্‌ তায়ালা তার এ সকল বান্দাদের জন্য তৈরী করলেন, 


দেয়! দোকানকে দেখেনা, খাহেশাতকে (মনের ইচ্ছাকে) দেখেনা, বিবি 


৬//৬/.3/া511/941189-00া) 


(সোঃ)-এর তরীকাকে দেখে। ঈসা (আঃ) বললেন হে আল্লাহ্‌ এ পানি 
(অর্থাৎ পূর্বে যে ৩ নহরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা) কতই না উত্তম এবং এ 
গাছ কত উন্নত ৮৯৮৮৫ ১৮ ৮৪ -আমাকে পান করান। আল্লাহ 
তায়ালা ফরমাইলেন হে নবী আমার কথা শুন। 
4145 ৩5০ ০৮ স ৪৬৮ 

সকল নবীদের উপর এই পানি হারাম যতক্ষন পর্যন্ত আমার নবী 
আহমদ (সাঃ) পান না করেনদ ৫ 1০? -এবং এ পানি আমার 
নবীর উম্মত পান করার পূর্ব পর্যন্ত সকল উম্মতের উপর হারাম । হে ভাইগণ 
আমরা যেন আমাদের মূল্যকে বুঝি। 

হে মুসলমান যুবক ভাইগণ আমরাতো আমাদের জাওয়ানীকে আনন্দে 
কাটানোর জন্য আসিনি । হে বৃদ্ধ মুসলমান ভাই, আমার বৃদ্ধ অভিজ্ঞতাতো 
দুনিয়ার জন্য নয় বরং আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য । হে 
যুবক ভাই তোমার জাওয়ানী আল্লাহ্‌ তায়ালার হুকুমকে জিন্দা করার জন্য । 
জান্নাতে যে চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়াবে উহাও স্বর্ণের হবে 

৩৯71০855550 

বর্ণ রূপার বর্তনে খানা খাবে, ৫6 21) ৯১145) পানি পান 
করতে করতে যখন বিরক্তি আসবে শরাব পান করবে । শরাব পান করতে 
করতে যখন বিরক্তি আসবে দুধ পান করবে, দুধ পান করতে করতে যখন 
বিরক্তি আসবে মুধ পান করবে, মধু পান করতে করতে যখন বিরক্তি 
আসবে (১১) পান করবে, অতঃপর (7০) পান করবে, অতপর 
(0১:১০) পান করবে, অতঃপর (১১১৩) পান করবে, অতঃপর 
(4:40) পান করবে। দুনিয়াতে গান শুনা নিষেধ, কিনতু জান্নাতে 
আল্লাহ্‌ তায়ালা আপন বান্দাদেরকে হুরদের গান শুনাবেন। রাসূল (সাঃ) 
ইরশাদ করেন । 


৬৮৪৮ ১৯০৮ 


১৬৯ ১৮১৯ ৮০০৯ মি 
তা ৯ ৪ ৮৯ প৯৭% 51৫০৫ ৮৯৫৮৫ 
(৬০ ৬০১০৯ ৮ ০ ৩৮৩ ০৮৯০ 


রা 


জান্নাতের হুরগণ বলবে, 
141 52795 2140011 ১৮ 
আমরা চিরজীবী, আমরা ধ্বংস হবো না, 
441 3৮, ১০ ০৬০৪০ ০৮ 
আমরা চির অবস্থান কারী, কখনো পৃথক হব না, 
47:555 ৬৩5৫০৯০১ 
আমরা চির প্রফুল্ল, কখনো বিষন্ন হবো না, 
11 457552151518587 
আমরা পবিত্র, কখনো অপবিত্র হবো না, 
1511 220 ১৩ ৬0 ১৮) 
আমরা টিকে থাকবো, কখনো প্রতারণা করবো না, 


১১ পরত 


62555561711 
আমরা বন্ত্র পরিহিতা, কখনো উলঙ্গ হবো না, 

231 222 3৮4০) ০৯০ 
আমরা পরিপূর্ণ ঃকখনো পরিবর্তিত হবো না, 

এ555812772 
আমরা চির সন্তুষ্ট, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। 
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জান্নাতে হুরে ঈনদের এমন একটি স্থান রয়েছে যেখানে তারা গান 
শুনাবে, যে গান কখনো কোন মাখলুক শুনেনি। 


৬///.8/খাও ০ স্র/ঠ৫11/8.00]7 


১০ ৪৪৪৪৩০৪৪৪৪৪ ৪৭৪৯০ ৯৪৮৮ ৪৪৪৪৪ ৪৪ ₹৩৮৪ ০৪৭ ত৪৪ 5৩৪ তত ৪৪৪০৪৩৪৮৮৮৪ ৯৪৪ ৪এ৯৪৪িত৪৪৪৯০৪৭৫৪৪৩ ৮৪ ২৪৩৩৭০৯৪৪৯৩ক৪ ৪৪৬৪২ ৪এ৩ তত কততনডিহতটিজতচসজনসতরজিত্তততততক তত 


হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন, একজন জান্নাতী জান্নাতে সত্তরটি 
তাকিয়ার উপর হেলান দিয়ে বসবে । অতঃপর একজন জান্নাতী (হুর) এসে 
তীর কাধে টোকা দিবে । (সে জান্নাতী ব্যক্তি যখন) তার দিকে তাকাবে, 
(অর্থাৎ হুরের দিকে) নীজ চেহারাকে হুরের মুখমণ্তলে আয়নার চেয়েও 
আলো পূর্ব-পশ্চিম ও তার মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত করে দিবে । অতঃপর 
তাকে সালাম করবে, জান্নাতী সালামের উপর দিবে এবং জিজ্ঞাসা করবে 
তুমি কে? তখন সে বলবে, আমি অতিরিক্তের অন্তর্ভৃক্ত। তাকে ৭০টি 
কাপড় পরিধান করানো হবে, অথচ এসব আবরণ ভেদ করে ভিতরের 
সবকছি দেখা যাবে। এমনকি পায়ের নলার ভিতরের মগজও দৃশ্যমান 
হবে। তীর মাথায় একটি মুকুট থাকবে, যার মামুলীতম মুক্তাটির উজ্জ্বলতা 
পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত করে ফেলবে । 

ভাই দোস্ত, চিন্তা করার বিষয়, অতিরিক্ত নেয়ামত যদি এত সুম্ধর হয় 


তবে আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদের আমলের বিনিময়ে যা দিবেন তা আরো কত | 


উন্নত হবে । 
আমরা আমাদের আঙ্গিনার গাছকে সাদা, লাল এবং অন্যান্য রং দিয়ে 
সাজিয়ে দেই। আল্লাহ্‌ তায়ালাও জান্নাতের গাছকে সাজালেন। কি দিয়ে 
সাজালেন? রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, 
৩৯১৮ 82452751816 
রাতের প্রতি গাছের কা রর হবে, আল্লাহ্‌ তায়ালা সাজালেন 
স্বর্ণ দিয়ে। 


আল্লাহ্‌ তায়ালা জাননাতীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। 
25০) 09 ও 
হে জান্নাতীগণ 


কাত 
৮ 5 
াপীটিই 


(সূরা দাহর, আয়াত ৪ ১/২) 


মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখ 
যোগ্য কিছু ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে 
এজন্যে যে তাকে পরীক্ষা করব । অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টি 
শক্তি সম্পন্ন । 

তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করলেন? 

1০1৮৮ ০8) ৯৮৮৮০] ৬৬৮ এই এ] 8) 
(সুরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ৫৪) 
গেণদের রব + আল্লাহ্‌ তায়ালা খিশ্ল ৬ দিত আসমানে যমীন সৃষ্টি করলেন। 


৬৫১ পিরিত 


শি রি 
অতঃপর আরশের দিকে মনোনিবেশ করলেন। 
28176911112 
পা নানা 


পরিয়ে দেয় রাতের উপর দিনকে এমন অবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে 
রাতের পিছনে আসে । 


৪৮৯৮৫ 


১০০১ ৩০৬, ৮500 42201 বে 
চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র তার আদেশের অনুগামী। 
৪1528815551 ০15) 081 
সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা তারই কাজ। 


%৪দ ০৪৪ ডক একর করত দত তই হত এজ রতি ৮ সর সলনি ৩ ৯ হল গলিত উত্তর জর ৪৯৬৯০ ৪ক ৪৪ তত ্জত ক এত ৪৪ ৪৪৬৪৪ ৯৪৪৭ ৪৪৩ ৪৮কর ৪উলজতউজজরউতডরজর নজর জর জর জজ ভ ওজন 


65 5505 ০০৪ 42450 ৪৪৬ 
(সুরা ফাতির, আয়াত ৪১) 
ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক। তারা দুই দুই, তিন তিন, চার চার, 
পাখা বিশিষ্ট । 
2৮27 311- ৩ 
সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। 
ভাই, দোস্ত! তিনি এক একজন ফেরেশতাকে অনেক বড় বড় 
আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন। 
০1042850012 46৮55451৬45 
০ তে? 


ক 
সেই ফেরেশতার কানের লতি ও গর্দানের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো সাতশত 
বছরের পথ । আমরা সাড়ে তিন হাত লম্বা আকৃতির মানুষ, আমাদের কান 
থেকে গর্দান পর্যন্ত ছয় থেকে সাত আঙ্গুলের ব্যবধান, এ ফেরেশতার এ 


ব্যবধান যদি ৭ শত বছরের পথ হয় তবে সে আকৃতিতে কত বড় হবে। 


তাকে সৃষ্টিকারী আল্লাহ্‌ তায়ালা কত বড়। 
আমাদের কিরূপ আকৃতি দিলেন? | 
১০ ৮৪28 ০০০ এ% 
(সুরা আলে ইমরান, আয়াত £ ৬) 


তিনি মাতৃগর্ভে যেমন ইচ্ছা তেমন আকৃতি দান করেন। 


(সূরা হুজুরাত, আয়াত ৪১৩) 


আবার তাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন কেউ শেখ, কেউ 
রা কেউ পাকিস্তানি, কেউ ইয়ামেনী, কেউ আরবী, কেউ 
1 


পা 2) এ পুত 4৯ ০৪ তি, টক ৮২০ 
35450 26 20 


আল্লাহ্‌ তায়ালা নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন তিনি একক, তিনি ব্যতিত কোন 
ইলাহ্‌ নেই। 


(সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৪ ১৮) ৫1? এ 2৫5 
আল্লাহ্‌ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন তিনি ছাড়া আর ভিত 


৯ 


১68101301১০ ৮923 11521$ 
(সূরা তাওবাহ্‌, আয়াত £ ১২৯) 


যদ তারা বিমুখ হয়ে থাকে তবে বলে দাও আল্লাহই আমার জনয 
যথেষ্ট, তিনি ব্যতিত আর কারো বন্দেগি নেই। 


(সুরা মুযাখিল, আয়াত ৪ ৯) %/ 41 4 ৯52-3159৮১ ৩; 
িন পূর্ব ও প্চের অধিক িনি বাতি কোন উপস নেই 
(সূরা ইখলাস, আয়াত ৪ ১) পরনানিীর্ 
বলুন তিনি এক 
সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৪ ১/২)ধ:) 42311] 
আলিফ-লাম-মীম, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। 
(সূরা বাকারাহ, আয়াত ৪ ২৫৫): 4:80 


১০০০০৪০০০৪৪ ৪৪৪৪৪৪৪৪৪ ৪৭ ৪৪৯৪৪৪৪৪৪০৪৪ ৮০৪৪ ৪৪র দত ৯উউিজডতন ততই বকর ৯ত ইজ্জত তর্ক সজিউিজতি জিত উজউিজতস উদিত জজ কনতনতকততত সতত ই৮তি৯২ ৬১৩০০৪০৪৪৯৩ 


(সূরা রাক্বারাহ, আয়াত & ১৬৩) “4314 ১৮1/175)1 
তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য তিনি ব্যতিত কোন ইলাহ্‌ নেই। 
বি 395715 
(সূরা আর-রাহমান, আয়াত ৪ ১৭) ০৫2৮৯০]| ৩: ৬৪০১০ 

দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক | 
57১ 07 ৮799 ১৬--৭। বি 5795 ৮1 ডি ৩7) 
৮১৮০]| এ 17512611 
_ সাত আছমানের রব, সাত জমীনের রব, 
বাতাশের রব, শয়তানদের রব, আরশে আজীমের রব । 
সকল শক্তির মালিক কে? 
(সূরা বাকারাহ, আয়াত £ ১৬৫) 2১৯5): চ2)181 
সকল শক্তির মালিক আল্লাহ্‌ তায়ালা । 
আসমান যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে এগুলো কার জন্য 
তাসবীহ্‌ পাঠ করে? 
| ৩4: ০০১ ০০ ০01৮৮ 
(সূরা বনী-ইস্্রাঈল, আয়াত 8 ৪৪) 


আমাদের শরীরে যে জামা-কাপড়, আমাদের বাড়ী-ঘর, প্রাণ আছে, 


জীব-নিজী্ব সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠে রত। কিন্তু আমরা 
বুঝিনা শুনিনা । 


৮5৫০৮ ১ 5৫৮ গছ 


৯৫ মি ০ ১০ ৮ ৫ ৫ ৮2৯ রঙ ০ 
০১45 ২ ০55 ১১ তেই এ ভেজি ৩৪ 09 
(সূরা বনী ইত্রাঈল, আয়াত £ ৪৪) 


যাকে ইচ্ছা .কে হিদায়াত দান করেন, যাকে ইচ্ছাকে গোমরাহ 
করেনঃ 


পা তেও ত 


আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন, যাকে ইচ্ছা গোমরাহ 
করেন। 
2৮০১০৮০০০৯৭ 
(সুরা আলে-ইমরান, আয়াত ৪ ৭৩) 
যাকে ইচ্ছা বিশেষ রহমত দান করেন । 


প০১০ ৮ পত৯৮ ৪ 


22 7822771 ১352 
(সুরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১২৯) 
তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে চান তাকে আযাব দেন। 


এ ১০ ৯পরি৮৪ 


2৮ ১০১০০০৩ 
(সূরা আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১৩) 
আল্লাহ্‌ তায়ালা যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান 


_করেন।, 
25905 ০ ৬০ 6 
(সূরা কাছাছ, আয়াতঃ ৬৮) 
আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন 
(সুরা বুরূজ, আয়াতঃ ১৬) 5455 
যা ইচ্ছা তাই করেন কে? 


, আসমান, জমীন এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে এগুলোর 
মালিক কে? 


//-8/খব91৮11128-001 


র্‌ আাওলালা তাজিক জামীক 
১০59৮1০5080 0088০০০০০০০ ঠা ৫৩ 
(সুরা বাব্বারাহ, আয়াতঃ ২৮৪) র সৃষ্টি করেছেন নভো মন্ডল ও ভূমন্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য 
17225177759 ঠ| বর্ষণ করেছেন পানি। ্‌ 
(সুরা ইউনুস, আয়াতঃ ৬৬) অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। 
শুন! আসমান সমূহে ও যমীনে যা কিছু র্য়েছে সবই আল্লাহর । ভাই দোস্ত মানুষ হাজার চেষ্টা করেও গাছ বানাতে পারবে না। 
5 5151515585721625128 চাডনার ভারার হায়ার রর বরে মানার মাড়ি সঃ নান 
উপাস্য আছে কি? 
-৪১৫]| ৯% 272 
সূরা ত্-হা আয়াতঃ ৬) | | ১৮০০০ 
আসমান ও জমীনে এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা জল দাস 
আছে, তা তারই । তার ছেলে মেয়ে বা বিবি আছে কি? আল্লাহ্‌ তায়ালা পুণরায় প্রশ্ন করছেন, 
(রা বানী ইস্রাঈল, আয়াতঃ ১১১) 144: ১০ 4190৮ 0৪১৯ 45105 রি 
ৰ ছেলে বা স্ত্রী রাখেননি, (সুরা আন-নমল, আয়াত 8 ৬১) 
তার রাজত্বে কেউ অংশিদার আছে কি? বুজে রে বর নিরিউভান তম যার টা 
-280 0৮ 2050 06501781401 ০5 55 2০৫51 লাজ রর 
তার রাজত্বে কোন শরীক নেই, যিনি দুর্দশাগ্রস্থ হন না। ০৮০ ০০০০ 
রান্না আপ 
ভিন ূ (65:45 75771 
তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন। দুই নদীর মাঝে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায় । 

৮:১3, 152760455২০ ৮৮০) ৬৬৪ কাতার মিনার 
20105516025 5৫ ৩৪৪55 0৫47 | তি পিস ০5 থু পিজি জন ০০ 
(সূরা আন-নমল আয়াতঃ ৬০) . | (রা আন-নমল, আয়াতঃ ৬২) 

বল তো! কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেয় এবং কষ্ট দূরীভূত করেন 


উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি প্রশ্ন করেন বল- তো কে 
যখন সে ডাকে। 


৬////.8/08/9/61189-00া7 


হরতজতকতততিজড উর রজজগচতিরহত্রিডিড তত তত ত৪ড৬হ উতর একরররররডডরঠিজজরউ রজত ৬৪৩৬৩৪৪র৪৪৮এ৮৬০১৬৮৬৬৮৪৪ ৪৪৩৬৬ ৪০এতডজড ৪৬৪৪ ৮৪৮ ৪৮৬৪৩ ৪৪৪৬৪ ভ৬ ৪৩০৩৮০৮৪৯৬৬ ৪৬৮৪৩৪০০৪৪৪ ৩৪৪০ 


৮ পপ।৮2 


চি প রর পাপ ৯১৯০৮১৯৩৮৩৫ 
০ 0৮1 4-22১ ৮৮৮19 290 ০০০৪ এ ১২৫ ০০ 


(সুরা আন-নমল, আয়াতঃ ৬৩) 
বল তো কে জলস্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং তিনি তার অনুগ্হের 
পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। 


১৫৯১০ 2 ৮ ৯ 222৮১ 2৮. এ লি কা প্০৮৮৯-০৭ 
11 সিরিজ জিনীর্ডে 
০০৯০০৯৮০০৪০ ৮9১৮ ৯ € ০০49 ৮,5 
| 5৯০ 9116550212৩ 4500 659 
. (সুরা আন-নমল, আয়াতঃ ৬৪) 
বল তো! কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনঃরায় সৃষ্টি 
করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে রিযিক দান করেন? 
সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপস্য আছে কি? বলুন! তোমরা যদি 
সত্যবাদী হও তবেই তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। 
(সূরা মারইয়াম, আয়াতঃ ৬৫) ৮৫৮: 40015 9 


তার সমান আছে কেউ? 
১০124 
2121 50111 তিনি মহান আল্লাহ, একক এ সত্ত্বা যে, তিনি 
ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই। (১) ১:৯০] _তিনি দয়াময় 
(২) 2১৯51 - তিনি অত্যন্ত দয়ালু (৩) ৫] ৯1 - তিনি বাদশাহ €৪) 
(১4801 _ তিনি পবিত্র, সপ্পূর্ণ নিলঙ্ক (6) 4511 - ভিনি শা্তিময়, 
তিনিই একমাত্র শান্তিদাতা (৬) ?$:/| -তিনিই একমাত্র বিপদ দূরকারী, 
মুক্তিদাতা (৭) প১::] - তিনিই সেকলের ও সবকিছুর) একমাত্র 
রক্ষণাবেক্ষণকারী €7 7০] - তিন একমাত্র সবশাক্তমান, সকলের ৬ম 
জয়লাভকারী (৯)+৫2-1 - তিনি একমাত্র সর্বশক্তিমান, সকলের উপর তাঁর 


সর্বপ্রকার ক্ষমতা আছে (১০) +৫-511 - তিনিই একমাত্র সর্বাপেক্ষা বড় ও 
মহান (১১) 2১১. _ তিনিই একমাত্র সর্বোপরি যাবতীয় জড় পদার্থের 
সৃষ্টিকর্তা (১২) ?5১-211 - তিনিই একমাত্র যাবতীয় আত্মার সৃষ্টিকর্তা (১৩) 
১০21 _ তিনিই একমাত্র যাবতীয় আকৃতি ও প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা (১৪) 

4042) _ তিনি ক্ষমাশীল, তিনিই অসীম ক্ষমাকারী (১৫) 2৮৫2) - তিনিই 
একমাত্র সর্বশক্তিমান, সকলের উপর তীহার ক্ষমতা চলে (১৬) ৫১৫ - 
তিনিই দাতা, অসীম তীর দান (১৭) 31%%)1 _ তিনিই একমাত্র সকলের রুজী 
ও আহার দাতা (১৮) ৩) _ তিনিই একমাত্র জয়দাতা (১৯): - 
তিনিই সর্বজ্ঞ (২০) ০.8) তিনিই একমাত্র আয়ন্তকারী (২১১ ৫৮31 

-তিনিই একমাত্র প্রশস্তকারী (২২) ৫02.) _ তিনিই একমাত্র অবনতকারী। 
(২৩)7-১19)| _- তিনিই একমাত্র উন্নতি দানকারী (২৪) - তিনিই 
সম্মান দানকারী (২৫) 25: - তিনিই অপমান দানকারী (২৬) ০1 
_ তিনিই সর্বশ্বোতা ২৭) 2:41 _ তিনিই সর্বদশী (২৮) ৫৫৮) - 
তিনিই একমাত্র বিচার ও বিধানকারী (২৯) 2211 - তিনিই ন্যায় বিচারকারী 
(৩০) ৩১৮০3 - তিনি-সুন্ম দয়ালু, তদবীরকারী (৩১) - তিনিই 
সবকিছু জানেন (৩২) 1:3০ -তিনি অত্যন্ত ধৈ্বশালী (৩৩) 4৮ - 
তিনিই অতি মহান, তিনিই বিশাল (৩৪)১০) - তিনিই ক্ষমাশীল (৩৫) 

১৫411 তিনিই সমাদরকারী, প্রতিদান প্রদানকারী (৩৬) 4০ _ তিনিই 
অতি মহান, সকলের বড়। (৩৭) ৮১:৫০ _ তিনি অতি বড় (৩৮) 

1০১7-:_ তিনি রক্ষাকারী (৩৯) ৫: - তিনি একাই সকলকে আহার 
ও অন্নদানকারী (৪০) €-_-) ০] - তিনি হিসাব রক্ষাকারী এবং হিসাব 
গ্রহণকারী (৪১) 0:1০) -তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশীল (৪২) নে] - 


তিনি অত্যন্ত সম্মানী এবং অত দানশীল (৩) ৫১৫ - তিনি সকলের 
নিরীক্ষণকারী (8৪) ৫ - তিনি সকলের দরখাস্ত এবং প্রার্থনা 
করুলকারী (৫) (৯01 _ তিনি অসীম, অপরিসীম তীর দানের এবং জ্ঞানের 
ভাভার ৪৬) (5৮০ _ তিনি মঙ্গলময়, ত তাহার সব কাজই মজলপূর্ণ (8৭) 
?১১)1- তিনি অত্যন্ত স্েহময় এবং প্রেমদানকারী ৫৪৮) ১2০) - তিনি 
অত্যন্ত মর্যাদাশীল (৪৯) ৫৪0৫ - তিনি সকলকে হিসাব - নিকাশের জন্য 
পুনরায় জীবিতকারী (৫০) $-:-$-৫411 - সর্বদা উপস্থিত (৫১) ০.1 -তিনি 
সত্য (৫২) 1 - তিনি সকলের সব কাজের সমাধানকারী (৫৩) 
৩৯£)1-তিনি শক্তিশালী (৫8) 2২০21 _ তিনি অত্যন্ত মজবুত (৫৫) 
৬ _ তিনি প্রকৃত বন্ধু এবং তত্ববধানকারী (৬) ৫০৯৮) -তিনিই 
একমাত্র সর্বোতভাবে প্রশংসিত (৫৭) ৮৮:৯৮ - তিনি সকলের সব কিছুর 
গণনা রক্ষাকারী (৫৮) ৫১2) -তিনিই আদি সৃষ্টিকারী (৫৯) 2১৯21 - 
তিনিই পুনরায় সৃষ্টিকারী (৬০) ৮-৮-)| তিনি জীবন দানকারী (৬১) 
৩-:21 - তিনিই মৃত্যু দানকারী (৬২) ৮ - তিনিই অনাদি ও অনন্ত; 
চির জীব ৬৬৩) 2১০11 - প্রত্যেকটি অস্তিত্বান বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষাকারী 
(৬৪) 2৯150 _ তিনি ধনী, তাহার ভান্ডারে সবকিছু আছে (৬৫): ৩ - 
তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশালী ডে৬) 2 ১৯121 - তিনি এক অদ্বিতীয় (৬৭) 2 _ 
2৬৮) 3-4-241 - তীহার কোন অভাব নেই, তিনি সকলের 
সকল অভাব পূরণকারী (৬৯) ১১02)| _ তিনি সর্বশক্তিমান (৭০): 
ডিজি লতার 987-41 - তিনি উন্নতিদাতা, তিনিই পূর্বের 
হিসাব গ্রহণ কারী (৭২) ৮: - তিনি অবনতি দাতা, তিনিই 
পরবর্তীকালের হিসাব গ্রহণকারী (৭৩) 0531 - তিনিই আদি (৭৪) ৮ম - 


| 


৬///-8 এ ৭55০০ 


| 


তিনি অনন্ত (৭৫) 2৯7 - তিনিই প্রকাশ্য ৭৬১৮৬ _ তিনিই গুপ্ত 
(৭৭) ১1911 - তিনিই মালিক, তিনিই কর্তা 0৭৮) ৮৮201 - তিনি 
উচ্চ হতে উচ্চ। তিনি বড় হতে বড় (৭৯) * _ তিনি পরম উপকারী (০) 
জানি - তিনিই কৃপাদৃষ্টিকারী এবং তওবা গ্রহণকারী (৮১)7৮:4| - 


তিনি অপরাধীর শাস্তি বিধানকারী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী (৮২) ১] - 
তিনিই ক্ষমাকারী (৮৩) ৩৫%%1 _ তিনিই ন্লেহময় (৮৪) ৬-৫| &0৩ - 
তিনিই সমস্ত পৃথিবীর মালিক (৮৫) 21৮315)%-2-0| 2১ _ তিনি নিজে 
সম্মান ও প্রতিপত্তিশালী এবং অন্যকে সম্মান ও-প্রতিপত্তি দানকারী (৮৬) 
?৮-১-৪:) _ তিনি ন্যায় বিচারকারী (৮৭) (৮7 - তিনি সকলকে 
একপ্রিতকরণকারী অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকলকে একত্রিত করবেন (৮৮) 
৫5০০/- তিনি ধনী, তিনি অভাবহীন ৮৮৯) ৫21 _ তিনি ধন দানকারী 
(৯০)%-):/1- তিনিই নির্ধনকারী (৯১) +-৫০)| _ তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত করার 
মালিক (৯২) ১71 _ তিনিই লাভবান করার মালিক (৯৩) ৮৯৪] - 
তিনি আলো, যাবতীয় আলোর অধিকারী (৯৪) (১৮৫) - তিনিই হিদায়াত 
দানকারী (৯৫) £ (১ _ তিনি বিনা নুমনাতে সৃষ্টিকারী (৯৬) ৮৪1 - 
তিনি স্থিতিশীল রি ৬)2)1 _ তিনিই সকলের উত্তরাধিকারী (৯৮) 
/১2+%- সরল পথ প্রদর্শণকারী (৯৯) 4১-৫০ _ তিনিই সহনশীল এবং 
ধৈর্যধারণকারী | 

এই ৯৯টি নাম ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আল্লা-: অনেক সিফাতী (গুণবাচক) | 
নাম আছে। . যেমন 2] তিনি স্সেহন্্য়, মেহেরবান 022 তিনি পরম 
উপকারী । ৫--%:7 তিনি বিপদে সাহায্যকারী । ৫::781 তিনি নিকটবর্তী 
১০ তিনিই সকলের প্রভূ 11521 - তিনিই সাহায্যকারী । 
১০০- তিনিই সত্যবাদী । ০১৮০ -তিনি সুন্দর, তিনি ভাল 


৬///.8/থা058/9411889-00া) 


| আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী মুখস্ত করে আল্লাহ্‌ 
তা'আলাকে বিশ্বাস ও ভক্তি করা এবং সেই গুণাবলীর প্রতিবিষ্ব নিজের ভিতরে 
গ্রহণ করা । | 


আসমাউল হুস্না বা আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নাম পড়ার পর দু'আ করছ সে 
দোয়া কবুল হয়। 
(মুরা ইবাহীম, আয়াতঃ ৪২) 45510 526 হি 
আল্লাহ্‌ তায়ালা গাফেল নয়। 


আমরা আসমানের দিকে তাকালে আর যমীন দেখিনা, যমীন থেকে 
গাফেল হই। আল্লাহ্‌ তায়ালা এ সম্তা যিনি আসমান দেখে, যমীন থেকে 
গাফেল হন না। জীন দেখে ইনসান থেকে গাফেল নয় । জিবাঈলকে দেখে 
'মকাঈল থেকে গাফেল নয়। সীপ নিিডিলিনি এলি রত 
বালুকনা দেখে পাহাড় থেকে গাফেল নয়। 


(সুরা ফাতির, আয়াতঃ ৪২) ৮৫3৪? দি 

250৮৯৫এ৯ ৮৫০১১৪৮১৪৪৮৩এ৬০ 
24115276589 

(সূরা লুকমান5 আয়াতঃ ১৬) 

কোন বস্তু যদি সরিষার দানার পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে 
পাথরের ভিতর অথবা আকাশে অথবা যমীনে তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত 
করবেন। 

(সূরা যুমার, আয়াতঃ ৩৬) 24২: 1048 

রারিভীনিরিনিরা নিলে আট 

আল্লাহ্‌ তায়ালা কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? 


(সুরা বাকরাহ্‌, আয়াতঃ ১৩৭) 401 ৫১4৫4 
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(সুরা নিছা, আয়াতঃ ৪৫) 1৮:42) 40১৩5০৪ 
মেরা আহ্যাব, আয়াতঃ ৩৯) ৩৮:43 ৮১৫ 
সরা ফাতাহ্‌, আয়াতঃ ২৮) 15454404০১৫ 

আল্লাহ্‌ তায়ালা এ সত্তা যিনি, 

(সূরা ইউসূফ, আয়াতঃ ৮০) ০১১৬ ৮৮ 

উত্তম বিচারক 
(মুরা হুদ, আয়াতঃ ৪৫) ৮৮০৯০ 
(সুরা আল ইমরান, আয়াত ৪ ১৫০) ১৮৪15 
তিনি উত্তম সাহায্যকারী 


তত 2 2 পাতি 


(সুরা জুমআ, আয়াতঃ ১১) ৬১৪)৮)| 7৯ 
তিনি উত্তম রিযিক দাতা 
ভাই ও বন্ধুণণ, আল্লাহ্‌ তায়ালা এ নবীকে যেরূপ সম্মান দিলেন, 
তেমনি তার উন্মতকেও অনেক সম্মানিত করলেন। এ উম্মতকে আযান 
দেয়া হয়েছে, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি, মুয়জ্জিনগণ হবেন, 
ভিতর | 
উঁচু গর্দান বিশিষ্ট | 
কারো বিবাহ আকাশে হয়নি, কিন্তু সাক্ষী-উকীল ব্যতিত হযরত জয়নব 
(াষ্্টাবিবাহ আকাশে হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 


৮৯০০৫ 


85৮-9 
জান্নাতের সরদারনী হবে না, হুজুর (সাঃ) এর আদরের দুলালী হযরত 
ফাতেমা (রাঃ) জান্নাতের সরদারনী হবেন । 


৬///.8/থা051-/4118-00া) 


12155 
পূর্বে অনেক জাওয়ান ছিল, যাদের জাওয়ানী আল্লাহ্‌র রাস্তায় কোরবান 


হয়ে গেছে। কিন্তু যুবকদের সরদার কারা হবেন। হযরত হাসান হুসাইন 
(রাঃ) 


2:51 ৮0৩ 1242:20106:228 
কিয়ামতের দিন এ উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি বরের ন্যায় উঠবে। চেহারা 
ও হাত পা আলোকিত থাকবে । অন্যান্য নবীর উম্মতগণ তাদের দেখে পথ 
ছেড়ে দিয়ে পিছনে সরে যাবে । রাসূল (সাঃ) সকলের আগে এ উম্মত 
পিছনে, উম্মত এক উঁচু স্থানে গিয়ে দাড়াবে, তখন অন্যান্য উম্মতগণ 
আকাংখা করবে, হায়! যদি আমি এ উম্মতের অর্তগত হতাম। 


ভাই,বন্ধুগণ আমরাতো দুনিয়ার মোহে পড়ে আমাদের মূল্যকে বুঝিনা । 
দুনিয়ার জিন্দেগি ত খেল তামাশা, ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয় 


১৯০৩ 2 


-58221655 এ ০০1 2৮ 05 


বসা ছিল। বাদশাহ বললো আমাকে নসীহত করুন৷ বললো পানি পাচ্ছেন 
না, মৃত্যু এসে গেল, কি করবেন? বললেন রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে হলেও 
পানি নিব। বললেন পান করুন। পান করার পরে বলেন যদি পানি পেটে 
আটকে যায়, পেট থেকে বের না হয়,মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে যান, আর 
কেউ বলে- আমি পানি চালু করতে পারব তাকে কি দিবেন? বলেন রাজ্যের 
বাকি অংশ দিব । মুহাম্মদ ইবনে সাম্মাক বলেন, আমিরুল মুমিনীন! 


চি (৫1201 
পারি 
আপনার রাজত্বের অর্ধেকের মূল্য পান করা । 
অপর অর্ধেকের মূল্য পানি চালু করা । 


বিশেষ বয়ান ঙ১ 


পপ সপ পপ শশা পপ পপ শা পপ শি পা পাপা পাপ পাপ পলা শাপলা পট শা পা পপ 


প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে অযথা সৃষ্টি 
করেননি । উদ্দেশ্যহীনভাবে পয়দা করেননি । 


তির ডি পাতে চির 


ভি 
তোমাদের কি ধারণা! আমি কি তোমাদেরকে অযথাই সৃষ্টি করেছি? 


তোমরা কি আমার নিকট ফিরে আসবে না? আল্লাহ তা পালা সকল ব্যবহাপনা 
আমাকে আপনাকে কেন্দ্র করেই সাজিয়েছেন । মুখের বলা, চোখের দেখা ও 
মনের অনুভুতি সবই আল্লাহর তন্্ীবধানের অধিন। 


০৮ সত্তা রর 


(৮৬ /৮- ০০১০৬ 
(সুরা ইনফিত্ার, আয়াত : ১০-১১) 
জাত থাকি বা নিদ্রিত থাকি, কর্মে ব্যস্ত থাকি বা নির্জন-নিরালায় থাকি, 
সর্বদাই ডানে ও বামে দু'জন পাহারাদার বসে আছে। যাদের খাওয়ার প্রয়োজন 
হয় না, যাদের ঘুমের প্রয়োজন হয় না, যাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না, যারা 
বণ আমাদের পরতোক কাজের উপ কড়া পাহারাদার করছে 


সপ শশা পাশ শপ 


রি ৮ 


রি 


সিটি ১৮ 


১৫ ৬০3১ রা 
(সূরা কফ ; আনত, ১৮)- যা বলে তাই লিখে নেয়। 


তর রগ 
/:2৮ ৮৮ 24:5০ ০ ৮৮৮ ০৮৮৯ 24 ০৯ পেত পাকি পে 


৯৮2৮8945106 2580] ১৮১ ৮ ঠা 

(সুরা বণী ইসরাইল, আয়াত : ৩৬) 
আল্লাহ রাববুল আ'লামীনের ঘোষণা আমার নিকট আসবে তো সোজা 
; হয়ে এসো। তোমাদের চক্ষুদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করবো কি কি দেখেছে? 
তোমাদের কর্ণকে জিজ্ঞাসা করবো কি কি শুনেছে.? তোমাদের অন্তরকে 
জিজ্ঞাসা করবো কি কি ভেবেছে? সে দিন তোমাদের নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
আমার নির্দেশে কথা বলবে, এক এক করে মানুষের প্রত্যেক অই কথা 
বলবে । যার বিরুদ্ধে তার অঈ-প্রত্যঙ্গ স্বাক্ষী দিবে, সে ব্যক্তি বলবে 


৬//৬/.3/থাব51-/9/61189-00া) 


৬২ মাওলানা তারিক জামীল 


তোমাদের সকলের কি হল যে তোমরা সকলেই আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিচ্ছ? 
অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো উত্তরে বলবে, 


পা পা কির 


৫৫৩৮7 528 51 


(সুরা সাজ্দাহ্‌ আয়াত : ২১) 
কথা বলার শক্তিদান করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সে ব্যক্তি আরো বলবে, 


০1. তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমাদের কারণেই তো আমি আল্লাহর 
নাফরমানী করতাম অথচ তোমরা আজ আমার বিরুদ্ধে বলছো! 


2৮55৮৮2৮০৮১ 5৮৮৫৮ ০৮০৮ ০৮৮৮৮ 
রি এজি দি রর 
০:45 14 | 

(সুরা ইয়া-সীন, আয়াত : ৬৫) 

আজ তোমাদের যবান বন্ধ করে দিব, আজ তোমাদের হাত-পা 
তোমাদের কৃতকর্মের স্পষ্ট প্রমাণ বলে দিবে। বর্তমানে বিশ্ব ব্যাপী প্রায় সকল 
নারী-পুরুষ এমনভাবে জীবন যাপন করছে যেন নাকি তাদের পাহারা দেয়ার 
মত কোন পাহারাদার নেই, যে তাদেরকে সর্বক্ষণ দেখছে, যে রাত-দিন 
চবিবশ ঘন্টা তার চলা-ফেরা, কাজ-কর্মের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখছে, যে 
জীবনের সকল কৃতকর্মকে পেশ করে দিবে । এ ধারণার সাথে আমাদের 
জীবন গুজরান হচ্ছে না। 

শির ৮.৫ পি বাত 
১5৯০2 ৩০ 21৯০০ ৩০ 17১৮৬ ৩১ 

(সূরা রম ১ আয়াত: ৭), 

আমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ঝামেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি । আর আখেরাতের 
ব্যাপারে একেবারেই গাফেল, অনাগত ঘাটিগুলের ব্যাপারে একেবারে 
উদাসিন। অনাগত আযাবের ব্যাপারে চরম বেপরওয়া। ভবিষ্যতের রহমতের 
ব্যাপারে চরম উদাসিন। 

সমগ্র জগতের লালন-পালন কর্তা আল্লাহ্‌ চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, নবমগ্ডল 
-ভুমগ্ডল, সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন মানব জাতির জন্য, আর মানব জাতিকে 
সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাতেব জন্য 


রি 1565 রি ভর | ০2২ ১১| ০৮ 
04 তা ৬5150, 

হে আমার বান্দা! সব কিছু তোমার জন্যই সৃষ্টি করেছি, আর তোমাকে 
আমার জন্য সৃষ্টি করেছি। তোমার জন্য যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নিয়ে 
ব্যস্ত হয়ে, তোমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা ভুলে যেওনা । 

তাহলে বুঝা গেল দুনিয়া আমাদের জন্য, আমরা আল্লাহর জন্য । 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, দুনিয়া তোমার খেদমত করছে বিধায় তুমি 
আমাকে ভুলে যেওনা, আমার নাফরমানী শুরু করে দিওনা । সবতো তোমরই 
খেদমতগার, আর তুমি নাফরমানী করলেও তোমার খেদমতেই সকলে ব্যস্ত 
থাকবে । সূর্য উঠবে, কিরণ ছড়াবে, ভাল লোকও আলো পাবে, মন্দ লোকও 
সাবে। ন্যায় পরায়ণও উপকৃত হবে, অত্যাচারিও উপকৃত হবে । দুনিয়াতে 
নেককার গুণাহগার সকলেই সমভাবে চীদের কিরণ পাবে । এ দুনিয়ার সকল 
ব্যবস্থাপনাই সবার জন্য সমানভাবে চলছে, চলবে । তবে এমন হওয়াটা 
আল্লাহর নম্রতা, দুর্বলতা নয় । স্বীয় বান্দার প্রতি মমতা, উদাসিনতা নয়। 


আল্লাহ তাশ্মালা বিন্দু থেকে সিন্ধু সব খবরই জানেন। 
৮/5555% 


ঠক ₹%/৮5 // ০:৮4 ০%, ৮ 


৮০0 5075 ৮ চিনি িস্ড চা 
(সূরা মুলক. আয়াত : ১৩) 


তোমরা আস্তে বল, জোরে বল, আমি তোমাদের অন্তরের কথাও জানি । 
কোথায় পালাবে? কোথায় লুকাবে? 
গা //% ৮৮১৮ 


৬১৫০৯০০০০০৯ ০০৫৮০ 
(সূরা সাবা, আয়াত : ২) 
মাটির নীচে লুকায়িত বন্তুর ব্যপারে তিনি জানেন, আর জমিন থেকে যা 
কিছু বের হয় তাও তিনি জানেন, 


৮০,5৮৮) ৮৮ ক হি 


আকাশ থেকে যা কিছু অবতরণ করে তাও তিনি জানেন, আসমানের 
উপর যা কিছু আছে তাও তিনি জানেন-_ 


পা পাপে ৩৫১৮ 


১৮৫৪ 3০6 5৫-০4হ2 দুনিয়াতে কতগুলো গাছ আছে-কেউ 
জানেনা, কিন্তু আল্লাহ, দুনিয়াতে কতগুলো গাছ আছে শুধু তাই জানেন এমনটা 
নয় বরং সে গাছগুলোতে কতটা পাতা আছে তাও তিনি জানেন । শুধু কি তাই? 
কতটা পাতা ঝরে পড়বে তাও তিনি জানেন, 

৮ তব ৮৮2৮. ১৪ 
31 4353 ৩০ ৮ 

(সুরা আন 'আম, আয়াত : ৫৭) 

এমনিভাবে কতগুলো ঝরে পড়েছে তাও তিনি জানেন। কতটি পাতা 
হলুদ হল, কতটা পাতা সবুজ আছে সবই তিনি জানেন । আমরা কেউ 
আমাদের বাড়ীর আশেপাশের গাছগুলো থেকে ঝরে পড়া পাতাগুলো গুণে শেষ 
করতে পারবো না অথচ এ পৃথিবীর বুকে হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ বহু বনভূমি 
আছে। এ ছাড়াও কোথাও সমুদ্রের কুলে, কোথাও পাহাড়ের ডালে, কোথাও 
পাহাড়ের চুড়ায়, কোথাও সমতল ভূমিতে, কোথাও মাঠে বা জঙ্গলে কতগাছ 
আছে তা তিনি জানেন, গাছগুলোতে কতটা পাতা আছে তা জানেন, কি 
পরিমাণ পাতা পতনশীল, কি পরিমাণ পাতা পতিত আছে তা জানেন, কয়টি 
পাতা সবুজ, কয়টি হলুদ, কয়টি কালচে বর্ণের কয়টি সতেজ, কয়টি শুষ্ক সবই 
তিনি জানেন । কয়টি গাছে কয়টা ফুল আছে, কতটা ফুলে কয়টা পাপড়ি 
আছে, কয়টি ফুল থেকে ফল হবে, কয়টা ঝরে. পড়ে যাবে,কয়টা ফল 
জীব-জন্তু খাবে, কয়টা ফল মানুষে খাবে সবই আল্লাহ তা'য়ালা জানেন । 
আবার সে ফল কোন মিনিটে ক্রয়-বিক্রয় হবে, কে বিক্রি করবে, কে ক্রয় 
করবে, কে খাবে এ ব্যাপারেও আল্লাহ তা'য়ালা জানেন । কোন কোন ফলে 
বিচি হবে, কোন কোন বিচিতে গাছ হবে, কোন কোন গাছে কতটি করে ফল 
হবে, কতটি করে ফুল হবে, সব ব্যাপারেই আল্লাহ তা'য়ালা জানেন। আল্লাহ 
তা'য়ালার জ্ঞান এত ব্যাপক ও পরিপূর্ণ যে, 

৮ পা ৩ পা পাপা পাটির ০১০ 
১০-1১-০০০৮ ১৭-০০4--2/ 

পাহাড়গুলোর ওজন কতটুকু তাও জানেন । পাহাড়ের গর্ভে লুকায়িত খনিজ 

সম্পদগ্ডলোর ব্যাপারেও তিনি জানেন! কোথায় স্বর্ণ আছে, কোথায় লোহা 


| /১/৫1 1 /58.0017 


আছে, কোথায় কয়লা আছে, কোথায় হীর৷ 

ৃ রা রন পরিমাপ 
আছে সব তিনি জানেন। এমনিভাবে চা সমুদ্রের 
জানা আছে তার । তিনি জানেন সমুদ্রে কি পরিমা 955 
মাছ আছে, কি পরিমাণ ছোট মা আছে, কি পরিমাণ বড় মাছ আছে, রঃ 
মাছকে কখন শিকার করা হবে, কোন মাছ কোন বাজারে লি 
মাছ কে কিনবে, কোন মাছ কয় পিচ করা হবে-আর কে কে খাবে 
আল্লাহ তা'য়ালা জানেন, যে আল্লাহ রাববুল আলামীন এত শাল আত 
অধিকারী সে আল্লাহ থেকে কিভাবে আত্মগোপন করে থাকবে? ক 
থাকতে পারবো না, তার হাতে ধরা পড়তে হবেই। 


৮১১ ০99০৮ চি রসে. 


৮্তপ৮ ০ তরী ” 
0 ডে ০৯০১৮৮৯৯৯২০ 
(সুরা ইব্রাহীম »আয়াত : ৪২). . 
পাকড়াও করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্তেও জুযোগ দিয়ে রেখেছি নির্ধারিত 


স্ময় পর্যন্ত, ধরার দিন ঠিকই ধরবো। 
চা ৮ £ রা / পপ 
০ ৮ 2 পাও টিটি র রর 
টি রর রর 
(সুরা নহল ; আয়াত : ৪৫) ... 
হে হাবীব (সাঃ)! তাদেরকে বলে দিন যে, আমি যদি জমিনকে নির্দেশ 
করি তবে তোমাদের সকলকে গ্রাস করে নিবে, ভূ-গে 
কাউকেই জীবিত ছাড়বে না। ঢ 
৮৮৮5 পরল না নে 
2৫৮ (৫ ৩০ ৩০০০ 2৩0 
অথবা এমন স্থান থেকে আযাবের কোড়। বর্ষণ হবে যা তোমাদের কষ্পনায় 
ছিল না। এ 


তত 


৮০০৮ ডি % ৫ ্ 5 


(সূরা নহল , আয়াত : ৪৬) 
অথবা তোমাদের বাজার জমজমাট হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল হবে, 
চাষাবাদে উন্নতি হবে, লেনদেন চলতে থাকবে, বিয়ে-শাদী সবই ঠিকভাবে 


৫. 


০/০ পা ০ পাতি ৮০১৩ 
১৯৯০০৮৯5৮১৪ 
(সূরা নহল, আয়াত : ৪৭) ূ 
আমি তোমাদেরকে ভয় দেখাতে দেখাতে মারবো, 


তোমরা আসমানের অধিপতির ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেলে, 


তা'য়ালা জিজ্ঞেস করছেন, রা 


এভিিিাযি - “৫ টা রর 
৮৮ ও 3০৮০২ ০০৮৯ 01 ০৮৪]। ০5 25০৫511 
(সূরা মুলক, আয়াত : ১৬) 


রর 


কিহল তোমার! তুমি কি আসমানের মালিক কে এতটুকু ভয় কর না যে, 


তিনি তোমাকে জমিনে গেড়ে দিতে পারেন! আল্লাহ তায়ালা ভয় করার জন্য 


ভীতি প্রদর্শন করছেন, অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় না করো তবে তিনি 


কি তোমাদেরকে জমিনে ডুবিয়ে দিতে পারেন না নিশ্চয় 
৪7৮ £ নিশ্চয় পারেন, | অন্যত্র 


সত 
2 এ 2 ্ 
- (সুরা মূলক, আয়াত : ১৭) 
তোমাদের কি এতটুকু ভয় হয় না যে, আল্লাহ পাক চাইলে বাতাসের 
রি ঘর-বাড়ীসহ তোমাদের উড়িয়ে নিয়ে ধ্বংস করে দিতে 


তোমরা কি আ'দ জাতির কথা ভুলে গেছো? যাদের উ 
কি & ? যাদের উপর শোচনীয় 


৮৫ 
5, ৮ $৫$ পা কপাস্গি ০৮০ 
ঁ : "৩ পিট ০ 
৭১০) 

€ 


8:০7 ১2 ].৮৮ 16 ০ ৮? 
১৯০ পার্ল ০ তত ৬৯০০৪ 
(সূরা আল-হাক্কা : আয়াত : ৭) 


নিত /55.০01া 


“না রকারারা রাযি 
দেখ! দেখ! তাদের মরদেহগুলো কিভাবে পড়ে আছে। 
যেন তারা কাটা খেজুর গাছের ন্যায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আল্লাহ পাক 
গেল । 


শুধু কি তাই? পরওয়ারদিগারে আলম আল্লাহ এমন শক্তিমান যে, নভমগ্ডল 
ও ভূমণ্তল সবই তার মুষ্টির ভিতর । 


/০৯৫৮৫৮৯৫ ০ 0 তি 


৬ 
3375 01 ০০১১১ ০১৯৮] এ-ঠাশিঃ 
(সূরা ফাতের » আয়াত : ৪১) 
__ যিনি বড় বড় শক্তিধর জাতিগুলোকে ঘায়েল করে দিয়েছেন। 


৫... ০৫ লা ৯৫ লসর পপ পপ ৫ পিসি 
0] পলক আম 252১৯ ১৫30০) জল 
১9৮1 ০৮৫০ 
(সুরা আল-ফাজ্র ; আয়াত : ৬-৮) 
আন্দ জাতির কথা শুন, আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন, আ"দ জাতি 
তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, তাদের দৈর্ঘ্য ছিল ৪০ থেকে €০ হাত, 
৩০০ বছর বয়সে তারা বালেগ হত, ৬০০ বছর, ৮০০ বছর, ৯০০ বছর 
তাদের সাধারণ বয়স ছিল, তাদের অসুস্থতা ছিল না, তারা বৃদ্ধ হত না, তাদের 
চুল-দাড়ি সাদা হত না, তাদের দীত পড়ত না। এক কথায় এমন নজির বিহীন 
জাতি আল্লাহ তায়ালা আর সৃষ্টিই করেননি । 
৫ ₹9/ ০৯:১৪) ৮৮৫০ 
)5417-01 সি ০ রি 
(সুরা আল ফাজর ১ আয়াত : ৯) 
সে সামুদ জাতি যারা পাহাড় খোদাই করে গৃহ নির্মাণ করতো। 
১55313592০5 
(সুরা আল ফাজ্র «আয়াত : ১০) ূ্‌ 
সে ফেরাউন যে নুন থেকে চুন খসতেই মানুষকে শুলিতে লটকিয়ে দিত। 
টির ৮০, পীশার্ত 2৫2 ১১৫৪৫ ০১০ 
১০5] 0250525 ০] ৩১৮৮০ ০ 
(সুরা আল-ফাজর . আয়াত : ১২) 


৬//৬/.3/থা51-/9/61189-00া) 


৬৮ মাওলানা তারিক জামীল 
যে আমার অবাধ্য যে জমিনের বুকে অন্যায় আচরণ বুদ্ধি করে দিয়েছিল 
টি 
পে তে শার্ট ০০ প ০ পর্ণ তে পরে তর্পা 
214২০ ১০ ০) রর পপি সিট 
শর্ট 1 শু 


(সরা আল-ফাজ্‌র » আয়াত : ১৩) 


সুতরাং তাদের উপর আপনার প্রতিপালকের আযাবের চাবুক পতিত হল, 


কাউকে গ্রবল বাতাসের মাধ্যমে ধ্বংস করলেন- 
০৮৫০০ ০ পা ০৯2 এ 2 পপ ০8 
[5721 52 চে চি 
(সুরা আল-আনকাবুত ১ আয়াত : ৪০) 
আর কাউকে ফেরেশতার চিৎকারের মাধ্যমে ধ্বংস করলেন, কাউকে 
ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন, তাদের মধ্যে কাউকে পানিতে প্রাবিত করে ধ্বংস 
করালেন। আল্লাহ তা'য়ালা এসব ঘটনা কুরআনে বর্ণনা করেছেন, যাতে 
তোমরা উপলক্ধি করতে পার তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে তিনি কিভাবে 
পাকড়াও করেশুছন, ভাবছ বুঝি সাইস টেকনলজির মাধ্যমে বেচে যাবে? আরে 


রা পা পাত টি ঠিলা পা উঠে লা 
৩17) ০০১১। ০74১0121 
(সূরা যিলযাল ১ আয়াত : ১) 
যখন জমীন মহা প্রকম্পনে কম্পিত হবে । আজও তিনি যদি ভূমিকম্প 
দিয়ে দেন তাহলে কে রুখতে পারবে? 


ার্ঘ রী, তত ৪ 2৮ পিপি এর ৫৯৮৩ ০ ৩. পপ 
ভি 


পারিনি গা রারিউিটিি তত জাতি ডের 
9১ ০ ৮০52 01 ০৪514 

(সুরা তুল কামার ১আয়া : ১১-১২) 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন_ আমি কওমে নূহের উপর পানি বর্ষণের জন্য 
আসমানের সকল দরজাগুলো খুলে দিয়েছি, জমীনের তলদেশ থেকে ঝর্ণা 
প্রবাহিত করে দিয়েছি, সুতরাং জমীনের আনাচে কানাচে সব জায়গায় পানি 
পৌছে গেল, কেউ বাচতে পারলো না। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আন্মাহ 
তাশ্যমালা যদি কোন (নাফরমান) ব্যক্তির উপর দয়া করতেন, তাহলে কওমে 
নূহের সে মহিলার প্রতিই দয়া করতেন,যে পানি দেখে নিজের দুগ্ধপায়ী ছোট 


০০০৯০ পাশ শট পপ পপ পাশ পপ পল 


শিশুকে নিয়ে বের হল. পানি পিছে ধাওয়া করে চলছে আর নে আগে আগে 
চলছে, গিয়ে একটি টিলার উপর উঠল. পানিও সেখানে উঠে পড়ল ৷ আরো 
উঁচু পাহাড়ে আরোহন করল, পানি সেখানেও গিয়ে পৌছলো, পরিশেষে 
নিজের এলাকার সবচেয়ে উচু পাহাড়ে উঠে গেল. পানি ধীরে ধীরে বাড়তে 
লাগলো, পা ছুঁই ছুঁই পানি, তবুও থেমে নেই বাড়ছে তো বাড়ছে, এক সময় 
সে মহিলার বুক ডুবে গেল পানির নিচে, নিজের সন্তানকে ঘাড়ে তুলে নিল. 
এখন পানি ঘাড় পর্যন্ত পৌছে গেল। সে নিজের সন্তানকে আরো উপরে তুলে 
নিল, তার দূ প্তায় আমি মরি তবু যেন আমার সমান বেচে যায়। কিছু 
পানির উত্তাল তরঙ্গে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল বাচ্চাটিকে, ডুবিয়ে দি 
তাকে । এক কথায় আল্লাহ তা'য়ালা কোন নাফরমানকেই ছাড়েননি । 

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চাইলে আজও পাকড়াও করতে পারেন । 
সাধারণ লোককে যেমনিভাবে ধরাশায়ি করতে পারেন, বিজ্ঞানীদেরকেও 
ধরাশায়ি করতে পারেন, রকেট আবিষ্কার করাও আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতার 
বাহিরে নয়। আল্লাহ এক ইশারায় সমগ্র জগতের পরিকল্পনা পণ্ড করে দিতে 
পারেন, সকল শক্তিকে ধুলিসাৎ করে দিতে পারেন । সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ 
আমাদেরকে দেখেন, আল্লাহ আমাদের কথা শুনেন, আমাদের উপর 
ক্ষমতাধর, সমগ্র জগত তার কজার ভিতর । তিনি কারো কোন ধরনের সাহাধ্য 
ছাড়াই তিনি রাজতু পরিচালনা করেন.তার কোন সাহ্য্যকারী নেই। রি 


(_,০) কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে কারো পরামর্শের প্রয়োজন হয় না, তার 


কোন পরামর্শ দাতা নেহ। 
29 পট র্শ টা 
৮) ৬৮৩৯২ ৩4১ 
7 এমন এক অদ্বিতীয় বাদশাহ ঘার কৌন অধশদার নেই 
সি ১০৯০ 
90208 881 
ভিনি এমন একক সত্ত্ব যার মত আর কেউ নেই । তার সঙ্গে এমন কোন 
ইলাহ নেই যাকে ভয় করা যায়। 
| কী চু রগ 
ছা রা 
তি ৬০১35 
তার সাথে এমন কোন প্রতিপালক নেই যার নিকট কিছু আশা করা যায়। 


৬///.8/থা01-//41189-00ণা) 


পপ শশা শশা শা শা পা শপ পা পপ শা ০ পাও পল পাপ কাপ পপ 
সপ পপ পট পা পা পা পা শা শপ ও এ পপ ও পপ 


তার আশেপাশে এমন কোন দারোয়ান নেই যাকে ঘুষ দিয়ে ভার নিকট 


পৌছা যায়। 


৮ 
ডি ভি ৫ 


8:25885 
তার এমন কোন মন্ত্রী নেই যাকে কিছু দিয়ে তার নিকট সুপারিশ কর 
যায়। 
রি 
(সূরা কফ : আয়াত : ১৬) 
তিনি তোমাদের শাহ রগের চেয়েও নিকটে । 


৮০৯25 পি প 


4531 এ৩৩ ৮5৪ 


(সুরা কামার : আয়াত : ৮৮) ্‌ 
প্রত্যেক বন্তুই ধ্বংসশীল ক্ষণস্থায়ী কেবল তিনি চিরস্থায়ী চিরপ্রীব। 


পা ৫৩১৪৩ ৮িত 
2৯৮5০: ও 


5১০1৯ ৩৩০০৮১3 ১৫-৮1-০০০5 


(সুরা আর-রহমান : আয়াত : ২৬) 
প্রত্যেক জিনিসের ধ্বংস অনিবার্য আর তার অস্তিত্ব অভিসম্তাবী। 


কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী 
যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জমীনকে তছনছ করে দেয়ার নির্দেশ হবে, 
হযরত ইসরাফীল (আঃ) সিঙ্গায় ফুৎকার দিবে, তখন তার আওয়াজ সব 
ছিন্-বিচ্ছিন্ন করে ছুটে চলবে। জমীন টুকরা টুকরা হবে৷ তাহতাস্সারা 
(পাতালপুরী) পর্যন্ত জমিন ফেটে যাবে, 
(০201 $৮:৭), 
(সুরা আত-ত্বরিক : আয়াত : ১১) | 


জমিন এমনিভাবে ফেটে যাবে যে নীচে পরত ফাক হয়ে যাবে 


22% টি 


0৮8-25018 (৫5) টি 


(সুরা ইনশিতব্বীক, আয়াত : ১) 


রাতে ৩০৪৮৮ 


০০০ * ০) 


(সুরা ইনফিতার : আয়াত : ১) 
সপ্ত আকাশ পর্যন্ত বিদীর্ণ হয়ে যাবে । 


৩ রি ঠ১%৮৫/৩০ 


১৪৯৬ ০৬৮৮1 ৩৯০ ৮৯ 


(সুরা মাআ'রিজ : আয়াত : ৮) 

সে দিন হবে আকাশ গলিত তামার মত, আসমানের বিক্ষিপ্ত অংশ গুলো 
উড়তে থাকবে । অথচ এ আকাশে অসংখ্য ফেরেশতা চলাচল করছে। এ 
আকাশ ফেরেশ্তাকুলকে বহন করছে। শুধুমাত্র এক জন ফেরেশতার 
চিিকারে চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে এ আকাশ! সে দিন আজরাঈল (আঃ) এত ব্যস্ত 
থাকবেন যে, ইতিপূর্বে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন না। সে দিন আজরাঈল (আঃ) 
কে এত বেশী কাজ করতে হবে যে, ইতিপূর্বে তাকে কখনও এত কাজ 
করতে হয়নি । মানুষ, জীন, ফেরেশতা, জীব-জন্তু, শান্ত প্রাণী, অশান্ত প্রাণী, 
কুকুর-বিড়াল, বাঘ-সিংহ সকলেরই প্রাণ কবজ করতে হচ্ছে। শুধু একটি 
ফুৎকার, একটি আওয়াজ, একটি চিৎকার । এতে সূর্য বিদীর্ণ, আকাশ 
ভি 


রর উরে তে বি রর 


নি আয়াত : ১৩) 


কোথাও বলেছেন- 
2 তা পারা ও রত রা 
9 নানি 9 র্ ১0০% ০৮৮০ নরির্ি। ঘা 


6.০ ৮৯৮ পতঠ2া)৪ 


ক ০১ ১৪০1 3১৯ ০০০১০ 


(সুরা ইনফিতার, আয়াত : ১৪) 


৭২ মাওলানা তারিক জামীল 


আবার কো থাও বলেছেন, ই 


পি 


£ ০৮১৮৫৫০৫ 
ঠিোর্ছা। [24151 (25285 ১০4১৮ 
(সুরা আল-হাক্কা, আয়াত : ১-২) 

অন্যত্র বলেছেন, 


০ ৮ রাও পতিত 


223001০1১21 ৮০/৯ 2 রঃ 201 


(সুরা আল-কারিয়া, আয়াত : ১-৩) 
আবার বলেছেন, 


চি রা 
// রি ০০ চারি 


258 ৮4৮7১ ৩ 1৮০ সি 


(সুরা হস্ত” আয়াত : ২৫) 
আর কোথাও বলছেন, 


০ 
পিসিতে ০ ৮ ০০৫৮৯ ০ 


৩৮1* 954 121: ০0885 


৯০৫৩ 


০ ১৫ ০3৮3৮৫০1 রি 01 ০ 
(সূরা আল রানি আয়াত : ২৫-২৬) 


আজ অত্যন্ত ক্ষীপ্র বেগে চলছে মৃত্যু । সকলেই মরছে, সকলেই মৃত্যুর 
স্বাদ আস্বাদন করছে । এক চিৎকার বা এক ফুৎকারেই সকলের জান বেরিয়ে 
যাচ্ছে। 


এখন ইবলিসের পালা । আজরাইল (আঃ) তাকে ঘুরে ফিরে দেখবেন 
তাকে ধরার জন্য এক দিকে ছুটে যাবেন, সে অপর দিকে চলে যাবে । সেখান 
থেকে তিনি আবার ডুব দেবেন সে অন্য দিকে গিয়ে উঠবে । পুনরায় তাকে 
ধরার জন্য ডুব লাগাবেন এবং বলবেন হে অত্যাচারী, আজ কোথায় পালাবে 
তুমি? হে জালেম! আজ তোমার সময় ফুরিয়ে গেছে । সে বলবে আমাকে 


কোথায় নিয়ে যাবে তুমি? উত্তরে হযরত আজরাঈল (আঃ) বলবেন? ০৪। ০] 


2£9৮$]| তোমার ঠিকানা হাবিয়া দোষখে নিয়ে যাব। 
আসমান জমিনের সকল ফেরেশতা মারা যাবে, অতঃপর . আরশ 
বহনকারী ৮ ফেরেশতার মৃত্যু ঘটবে । এরপর যখন জিবরাঈল মিকাঈল (আঃ) 


৬///3 ক /9611/55.00117 


যাবে । তারপর বাকী থাকবে শুধু একক ও অদ্বিতীয় সত্ত্ব 


এর মৃত্যু আদেশ কার্যকর করা হবে, তখন আল্লাহ তা'য়ালার আরশ মুবারক 
সুপারিশ করবে, আয় আল্লাহ! জ্বাঈল মিকাঈলকেও কি মেরে ফেলবেন? 
অন্তত তাদেরকে /9785787% ধমক দিয়ে বলবেন, 
৩ সি 2% ০৮৮৮ ৫ ৮৮ ্প ভি 

নি যেই থাকুক সকলকেই মৃত্যবরণ করতে হবে। 
এক আল্লাহ ব্যতীত সকলেই নিঃশেষ হয়ে যাবে । জিবাইল, মিকাঈল (আঃ) 
এর মৃত্যু ঘটে যাবে। এরপর সিঙ্গা ফুৎকার দাতা ইসরাফিল (আঃ) ) এর মৃত্যু 
হবে। ৷ সর্বশেষে সকলের জান হরণকারী আজরাঈল (আঃ) এরও মৃত্যু হয়ে 
সততা মহান আল্লাহ তা'যলা 
যিনি সকল বাদশাহের বাদশাহ্‌। 


আল্লাহর রহমত ও গুণাহগারের তাওবা 
হে আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়াতে কৃত 
অপরাধের জন্য পাকড়াও না করার কারণ হলঃ- আল্লাহ তা'য়ালা অতি দয়ালু 
ও মেহেরবান। তিনি চান আমরা যেন তার দিকে ফিরি, তার নিকট তওবা 


উড 
০ কে ঠেতা ৩ 
4 তির, 8 রী 


রী নিলা, আয়াত : ১৪৭) 

আমি তোমাদেরকে আযাব দিয়ে কি করব! যদি তোমরা ঈমান গ্রহণ কর. 
আমার আনুগত্যশীল হয়ে যাও, তবে তো আমি তোমাদেরকে আযাব দিতে 
চাই না। আহকামুল হাকীমিন আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন বাহানায় আযাবকে বারণ 
করে রাখেন । আর বান্দার তওবার প্রতিক্ষায় থাকেন। আমর। আল্মাহ 
তা'্মালার কত নাফরমানী করি, কত গুণাহের মধ্যে ডুবে আছি। আল্লাহ 
ভা'য়ালার নির্দেশ লঙ্ঘন করে চলছি। আমাদের অবাধ্যতা ও সীমা লঙ্ঘন 
দেখে সাগর রাগে ফুসে উঠে । প্রতিদিন ফরিয়াদ করে 


০০14 কাঠ তত 


৮১ ৩. 8০৯০ 0,557 ৩১২ ০৮0280০৮ ৮০০ 
আমার লাগাম ছেড়ে দিন, আমি বনী আদমকে ডুবির দেই। 


৬///.8/9া011/9/61189-00ণা) 


জমিন বলে, আমাকে একটু সুযোগ দিন আমি পার্শ্ব পরিবর্তন করে নীচের 
অংশকে উপরে দেই আর উপরের অংশকে নীচে দেই 


ক জী ৬৮৯০৮ লাল ৮৬:০৮ পা ৩৫৯৮০ 
44455 4205 01০৪ 2৮5 29007 
আর ফেরেশতারা বলে! আয় আল্লাহ, অনুমতি দিন আপনার 
তারা আর তোমরা কখনও বরাবর হতে পার না, 
৮১৮) ৪ ৮5৯৯০ পর চে তে 
24৮১5 52৮ ২১৮৩ ৩১১ 
তারা যদি তোমাদের বান্দা হয়, তবে যাও তাদেরকে মেরে ফেল, ধ্রংস 
করে দাও, পাকড়াও করে নাও, নিস্তে-নাবুদ করে দাও, 


2৮৮৮৩ 


৬৮০ 0৬15 
৯ তা 7 চি পা 
তাহলে ব্যাপারটি রা ও তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ,এতে তোমাদের 
হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। আমি আমার নাফরমান 
প্রতিক্ষায় আছি। 


৫৮৮৮ পা ০৮ ০০ 
4০৪ ১১ 51 ১৮ 
সে রাতে তওবা করলে আমি কবুল করব 
6৮-০ ৮কাতত রত 
47581702901 
সে দিনে তওবা করলেও আমি কবুল করব । যে কোন সময় সে আমার 
নিকট তওবা করুক, আমি তার তওবা কবুল করে নেব। যে কোন সময় সে 
আমার দিকে ফিরে আসুক আমি তাকে বরণ করে নেব। এখন সে আমার 


দিকে না ফিরুক, কোন এক সময়তো সে আমার দিকে ফিরবে । 


৭৫ 


্ র্‌ ্ 


তথাপিও আল্লাহ পাক কত দয়ালু, মেহেরবান, দয়াবান, হিতাকাংখী 
যে,কোন নারী বা পুরুষ আল্লাহর নিকট তওবা করে, আল্লাহর দিকে ঝুকে 
পড়ে, কেদে কেদে চোখের দু'ফোটা পানি ফেলে । তখন আল্লাহতায়ালা 
এত খুশী হন যে, উর্ঘ জগতে আতশ সজ্জা ব্যবস্থা করেন, ফলে পুরা আস- 
মান আলোকিত হয়ে যায় । ফেরেশতাগণ পরম্পরে বলাবলি করে, কেন এ . 


শী তলা ০ পাতাল 


আলো? এ কিসের আলো? তখন উপর থেকে ঘোষণা হয় »]| ০1 
442৫ ১1৫ আল্লাহর এক অবাধ্য বান্দা আজ বাধ্য হয়েছে, যার সঙ্গে 
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না সে আজ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিয়েছে, 
আল্লাহর সাথে সন্ধি করে নিয়েছে । খুশী হওয়ার প্রয়োজন আমাদের না 
আল্লাহ তা'য়ালার? তওবার প্রয়োজন আমদের না আল্লাহ তা'য়ালার? 
সেকেন্ডই আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী । অপর দিকে আল্লাহ তা'য়ালা কোন 
কাজেই আমাদের দিকে মোহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন। অথচ আমাদের খুশী 
হওয়ার পরিবর্তে তিনিই অত্যাধিক খুশী হচ্ছেন। কেমন খুশী হন, বান্দা 
তওবা করার পর আন্নাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদেরকে ডেকে ডেকে বলেন, 
যাও! যাও! ঘোষণা করে দাও, আমার এক বান্দা আমার থেকে বিমুখ ছিল, 
সে আজ আমার দিকে ফিরে এসেছে । সে আমার নিকট তওবা করেছে। 
এমনিভাবে আল্লাহর কোন বান্দীও যদি তওবা করে আল্নাহ তা'য়ালা 
ফেরেশতাদের ডেকে ডেকে বলেন যাও! যাও!! ঘোষণা করে দাও, আমার 
এক বান্দী আমার থেকে বিমুখ ছিল, সে আজ আমার দিকে ফিরে এসেছে। 
সে আমার নিকট তওবা করেছে। এজন্যই আল্লাহ তা*য়ালা সহজে ধরেন না, 
বরং সুযোগ দিতে থাকেন, ডাক দিয়ে বলেন, হে বান্দা তওবা করে নাও, হে 
বান্দা তওবা করে নাও, হে বান্দা! তওবা করে নাও । আর বান্দা যতবার তওবা 
করে ততবারই আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেন। 


৮৮৮৮ ৮১ সর্তপতর৫৯)৫০ 


৫ ৩ ৮ রণ 
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যদি তোমার গুণায় জমিন ভরে যায়, গ্রহ-নক্ষত্র সব পুরে যায়, আসমান . 
বোঝাই হয়ে যায়, আসমান জমিনের মাঝের খালি জায়গাও ভর্তি হয়ে যায়, 


৬//৬/.8/খ1-/961188-0017 


৭৬ 1822 
তবুও যদি তুমি খাটি ভাবে তওবা কর. বল. আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ 
করে দাও 

পাঠিত ০ পাপা জপ ত 

আল্লাহ বলেন- বান্দা আমি তোমার সব অপরাধই ক্ষমা করে দিলাম, 

আর এ ব্যাপার আমি কারো কোন পরওয়াই করি না। কারণ তার নিকট 
থেকে কৈফিয়ত তলব করার মত তো কেউ নেই । বান্দা যখনই যত বার 
বলে ইয়া আল্লাহ! যত বারই আল্লাহ! আল্লাহ! ডাকে সাথে সাথে ততবারই 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন_ 

2৮ ৮ জরিপ 


6৭-85 
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হে আমার বান্দা আমি আছি, উপস্থিত আছি। কোন মাত।-পিতার একমাত্র 
সন্তান, সে কলিজার টুকরা, নয়ন তারা, সন্তানটি খন আম্মা বলে ডাকে মা 
বলেন জি, আবার ডাকল আম্মা, মা উত্তরে বলেন জি, কি বল। আবার ডাকল, 
আবার ডাকল তখন মা বলবেন চুপ করে থাক, বক বক করে মাথা নষ্ট 
করিসনা । অথচ সমগ্র জগতের ত্রস্টা, সকলের পালনকর্তা, আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীনের স্পষ্ট নাফরানীতে আমরা সর্বক্ষণ ডুবে থাকা দাগি আসামী, 
জীবনের কোন স্তরেই তেমন ভালোর কোন চিহ্ুও নেই, মন্দ আর মন্দ তবুও 


যখনই হাত উঠিয়ে বলি 41৮: তখনই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন_ 


রা ৪ 


২ সলভ £্রাতিকিটহ অবিজ্যেল্ভ ঢা - দোল হা জা হি ও 
(৮. কবুতে থাকেন ডাকতে ডাকতে ডাকনে ওয়ালা হাস্ত-পাবিশাত 
চা ভাল 13553 আই বে ক ৯ 

হয়ে যাব কত্ত ভত্তর দাতা ক্রাজু হাবতশা।, লুল হবলা। 


একজন গায়কের বিস্ময়কর তওবা 
হবরত ওমর (রাঃ) এর শাসনামলে ছিল এক গায়ক. ভার পেশা ছিল 
গান করা । সে চুপি চুপি গেয়ে বেড়াত সে গোপনে গোপনে নিজের শখ 
উড়াত. কেউ কেউ এতে তাকে কিছু পয়সা কড়িও দিত । হতে হতে সে এক 


সময় বুড়ো হয়ে গেল। তার কণ্ঠ বসে গেল, সুর মলিন ও বিলিন হয়ে গেল 
এখনতো আর কেউ তাকে পয়সা দেয় না। হায় কি এক চরম দুর্দশা, বীভৎস 
পরিস্থিতি । উপবাস থাকতে হচ্ছে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কি করাবে? 
গিয়ে উঠল জান্নাতুল বাকীতে । সে বসে পড়ল একটি ছোট বনের আফালে। 
বড় কাতর ও করুন স্বরে বলতে শুরু করল আয় আল্লাহ! যখন কণ্ঠ ভাল ছিল 
তখনতো সকলেই আমার নিকট ভিড় জমাতো । সকলেই আমার থেকে 
শুনতৈ আগ্রহী ছিল। আর এখন কণ্ঠ নেই কেউ নেই, কেউ আমার নিকট 
আসেনা । কেউ আমার থেকে কিছু শুনতে চায় না, হে আন্মাহ তুমিতো 
সকলেরটাই শোন. হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয় জান আমি বৃদ্ধ ও অতি দুর্বল, 
তবে আমি তোমার অবাধ্য, নাফরমান একথা আমি স্বীকার করি এবং 
তোমার দরবারেই ফিরে এসেছি, তুমি আমার প্রয়োজন পুরা করে পাও! 
বিনয়ী স্বরে কাকুতি মিনতিভরে এমন ফরিয়াদ জানালো, এমন বিলাপ জুড়ে 
দিলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে শোয়া ছিলেন, শুয়ে শুয়ে 
এক গায়েবী আওয়াজ শুনতে গেলেন । আমার এক বান্দা জান্নাভুল বাকীতে 
আমার নিকট ফরিয়াদ করছে, আমার নিকট সাহায্য চাচ্ছে তুমি গিয়ে তাকে 
সাহায্য কর” । 

এ আওয়াজ কানে পড়া মাত্র খালি গায়ে, খালি পায়ে ছুটে চললেন খলীফা 
ওমর (রাঃ) জান্নাতুল বাকীতে । গিয়ে দেখেন সে বুড়া বসে আছে বোপের 
পাশে । আর কাকে যেন নিজের জীবনের ঘটে যাওয়া অতীতের পুরানো 
কাহিনীগুলো শুনাচ্ছে। যে মাত্র নজর পড়ল হযরত ওমরের উপর। উঠে তীব্র 
বেগে দৌড়াতে আরম্ত করল । হযরত ওমর (রাঃ) ডেকে ডেকে বললেন, 
থাম! থাম!! আমি আসিনি বরং আমাকে পাঠিয়েছেন । সে বলল, কে 
পাঠিয়েছে? হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরে বললেন, তুমি যাকে ডাকছ তিনিই 
আমাকে পাঠিয়েছেন। একথা শুনে সে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে 
বলতে শুরু করল, “আয় আল্লাহ! সম্ভর বছর যাবত তোমার নাফরমানীতে 
লিপ্ত ছিলাম । কখনও তোমাকে স্মরণ করিনি। আর এখন স্মরণ করাহতে 
আমার পেটের দায়েই স্মরণ করছি, তবুও কি তুমি আমার ডাকে সাড়া 


০৫) / 
দিয়েছ, আমার ফরিয়াদে এ_-৮ লাব্বাইক” বলেছ। হে আল্লাহ! তুমিএ 
নাফরমানকে মাফ করে দাও । একথা বলে বলে এমন কানা কাটি করলেন 


যে, তার প্রাণ বেরিয়ে গেল, মৃত্যু হয়ে গেল! এরপর স্বয়ং খলীফাতুল 
মুসলিমীন ওমর (রাঃ) তার জানাধা পড়ালেন, জাইন্নের। ও বোনবা আমর! 


৬///.8/901-10/61189-00ণা) 


৭৮ মাওলানা তারিক জামীল 


পপ শপ পাশ পাশ শপ টি শশা পপ পা পা পাশ শা শপ শা শট শশা পা পা পা শশা শশা পপ ০ পল পা শর শশা পপ 


আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সাথে সাথে পাকড়াও করেন না। কারণ অতি 
মেহেরবান ও দয়ালু । আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উপর দয়া করতে চান, 
আমাদের উপর অনুগহ করতে চান, তিনি আমাদেরকে জাহান্নামে দিতে চান 
৮815777 


এ ৮ 


৮১:৫৫ শা বেরিয়ে কষটনালীতে এসে চটপট করার পূর্ব পর্যন্ত তওবার 
দরজা খোলা, সর্বক্ষণিকভাবে খোলা, পুরুষদের জন্যও খোলা, নারীদের 
জন্যও খোলা । 
জান্নাতের মন জুড়ানো পরিস্থিতি 
প্রিয় ভাই ও বোনেরা! 


আমরা আখেরাতকে সামনে রেখে জীবন মাপন করতে চাই, কারণ 


আখেরাতেই আমাদের জীবনের লক্ষ্য, আমাদের সকল কর্ম তৎপরতা 
আখেরাতের জন্যই । যার নেকী পাল্লা ভারী হল সেই সফল । বিচারের পর 
ঘোষণা করা হবে 
৬১ ৮৫ পাপা ০5৪৩ ক পর্ত ৮৮৫9 রে 

ডিবি টি 3০9425520৮5 451 58৩ ৩০৮ ১১৩ 

অমুকের ছেলে অমুকের নেকীর পাল্লাভারী হয়েছে (পাপ থেকে নেক 
বেশী হয়েছে) তাই সে সফলকাম, এমন সফলতা সে অর্জন করেছে যার পর 
আর ব্যর্থতা নেই। তার জন্য আল্লাহর মেহমান খানার ব্যবস্থা রয়েছে। যা 
আল্লাহ তাণ্য়ালা নিজেই তৈরী করেছেন। আল্লাহ পাক দুনিয়াকে তৈরী করে 


কখনও দুনিযার দিকে একবারও রহমতের দৃষ্টিতে নজর করে দেখেননি । : 


আর জান্নাতকে আল্লাহ তা'য়ালা নিজ হাতে তৈরী করেছেন। একটি ইট 
মুতির, একটি ইট-ইয়াকুতের, একটি ইট জমরজদ পাথরের, মিশক 
আম্মরের গাথুনী দিয়ে প্রাসাদণ্ডলো তৈরী করেছেন। আল্লাহ তাণ়ালার আরশ 
মুবারকই প্রাসাদণ্ডলোর ছাদ, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে । 
ঝর্ণা বইবে, কোথাও তাসনিম, কোথাও না'য়ীম, কোথাও সালসাবিল, 
কোথাও কাফুর নামক ঝর্না ঝরবে। 


৩ক ৮ ০০৩৪7 সভরীশীপিও চি ভাশীিও 


পা ৮ 


প€৮:৮০৫৮৮৮ ৮৮৮ ২:০৯ 


সব মিলে মনি-মুক্তা, ইয়াকুত, জমরজদ, স্বর্ণ, রৌপ্য নির্মিত ঘরগুলো 
নীচে প্রবাহমান থাকবে বিভিন্ন দি | 
৮৮ 4 ই ই ঠিক 22 
১৩৫০) ৮০ ০ ০ ১, 
(সুরা ক্বাহাফ, আয়াত : ৩১) 


রি দুধের নদী, মধুর নদী, পবিত্র শরাবের নদী, এতটুকুতেই কি 
শেষ? প্রতিদিন পাচ বার আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতকে ডেকে ডেকে বলবেন, 
হে জান্নাত! আমার বন্ধুদের জন্য, আমার বান্দাদের জন্য, আমার বান্দীদের 
জন্য সজ্জিত হয়ে যাও। নিজকে নিজে সাজাও। দিন পাঁচ বার জান্নাতকে 
সজ্জিত করা হয়। পাঁচ বার জান্নাতকে সৌরভিত করা হয়। যে ব্যক্তি ঈমান 
গড়েছে, আমল গড়েছে, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল অর্জন করেছে। সে ব্যক্তি 
আনন্দ চিন্তে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে এবং তার ঠিকানা হবে মহা 
সুখের স্থান জান্নাত । 

ঈমানদার মহিলারাতো পুরুষদের ও পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে । বলা 
হবে যাও জান্নাতে যাও। গিয়ে নিজের স্বামীর সংবর্ধনার জন্য নিজে নিজকে 
অলংকার দ্বারা সঙ্জিত কর । দুনিয়ার অলংকারে কিছু না কিছু খাদ থাকেই। 
অন্য কোন পদার্থ সংমিশ্রণ করেই । আল্লাহপাক জান্নাতের মধ্যে একজন 
্বর্ণকার রেখেছেন যিনি ফেরেশতা । তাসবিহ, তিলাওয়াত কিছুই তার 
দায়িতে নেই। তার দায়িত্ব কেবল অলংকার তৈরী করা,.অলংকারগুলো হবে 
নিখাদ, সে অলংকারগুলো যে ডাইজে তৈরী করা হবে সেগুলো বি সূর্যের 
সামনে ধরা হয় তবে সূর্যের আলো অদৃশ্য হয়ে যাবে । তাহলে ভেবে দেখা 
উচিৎ সে অলংকারগুলো কেমন হবে । সে চমৎকার অলংকারগুলো নারীরা 
তো ব্যবহার করবেই, পুরুষরাও ব্যবহার করবে। 


পাত িত জর্পি পে ৪. প্ত৮৮ 8 
১৯১ ৩১১৯৭ ০৭ ৩১৩ 
(সুরা কাহাফ, আয়াত : ৩১) 
স্বর্ণের চুড়ি পুরুষরাও ব্যবহার করবে । নারীরাও ব্যবহার করবে । কেউ 
স্বর্ণের অলংকার ব্যবহার করবে । কেউ রৌপ্যের অলংকার ব্যবহার করবে। 
যার যার পদমর্যাদা অনুপাতে ব্যবস্থাপনা । সবুজ রেশমী পোষাক পরিধান 


করবে । কেউ পাতলা রেশমী পোষাক ব্যবহার করবে আর কেউ মোটা 
রেশমী পোশাক পরিধান করবে । কোন কোন ব্যক্তির মাথায় মুকুট থাকবে, 


মুতির সামনে মাশরিক থেকে মাগবির, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু 
পর্যন্ত সকল সৌন্দর্য লঙ্জা পাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতী 
মহিলাদেরকে যে চুল দান করবেন, সে একটি চুলের একাংশ যদি পৃথিবীর 
বুকে ফেলে তবে সমথ জগত সৌরভিত হয়ে যাবে, সমগ্র জগত আলোকিত 
হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক তাদেরকে এত সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যের সামগ্রী দান 
করেই সমাপ্ত করবেন না বরং আল্লাহর নিজের চেহারার নুর তাদের চেহারার 
উপর জুড়ে দিবেন। 4155 11১ 55 

কুরআন-হাদীসে ঘে সকল জান্নাতী হুর বা্লাদের উল্লেখ করা হয়েছে 
তারা হবে ইয়াকুতের ন্যায় । মণি-ুক্তার ন্যায়,যৌবনে টইটুম্বর। তারা সূরধের 
সামনে আঙ্গুল প্রকাশ করল সূর্যের জ্যোতি মলিন হয়ে যাবে । এমন 
অতুলনীয় রূপসী সুন্দরী (হুর) নারীদের চেয়ে ঈমানদার নারীগণ ৭০ হাজার 
গুণ বেশী সুন্দরের অধিকারী হবে ১/২ অথবা ৭/৭০ গুণ নয় বরং ৭০ হাজার 
গুণ বেশী রূপসী হবে। 


নেককার নারী না হুর কে শ্রেষ্ঠ? 
একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 


যা ৯.০ লী তি ৮৪) 

5৮১০৮ ১০ (৩:44 -৮:55441 4৮5৬ দুনিয়ার নেককার 
মহিলাগণ উত্তম না জান্নাতের হুরগণ উত্তম কেন. এ প্রশ্ন সৃষ্টি হল? দুনিয়ার 
নারীদেরকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে পচা মাটি দিয়ে, যাদের পায়খানা, পেশাব 
হয়। জারাতের হুরদেরকে মেশকে আন্বর, জাফরান, কাপুর ছারা তৈরী করা 
হয়েছে। ৃ 

্‌ যারা দুনিয়ার মধ্যে নিজেদের আঙ্গুল বাহির করলে শুধু সুগাণই সুগাণ 
মনে হবে, পৃথিবীকে মহিত করে তুলবে তার সুবাসে। মানুষের সৃষ্টিমূল হল 
পচা দুর্গবময় মাটি । আর হুরদের সৃষ্টির উৎস হল সুগন্ধি আর সুগদধি। 
কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা? তবুও রাসূলকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল উভয়ের 
মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? রাসূল (সাঃ) উত্তরে বলেন_ 


০:০৮ তা ০৮০9 তা 


₹055115078 
হে উদ্মে সালমা দুনিয়ার নারীরাই উত্তম, 


বিশেষ বয়ান ৮১ 


পাশপাশি পাপা সপ শসা 
শা শা শা শর পা নাশ পা পন 


| 40950 ৩. 
ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেন? মহানবী (সাঃ) বলেন-_ 


চে & 
শত এ 10224 চা 25 ৫ (০4 | 
9০৮ এশ্ 28 এ টে ৩ 9 ৩৫ টি 


তাদের নামাযের কারণে, রোযার কারণে, তারা আল্লাহ তা*য়ালার ইবাদত 
করার কারণে । এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত হাদীসে 
নামায, রোযা ইত্যাদি উল্লেখ করার পর 42 9.৪? তাদের ইবাদত" 


একথা বলার প্রয়োজন হল কিসের? আমরা কেবল নামাজ, রোজা, হজ্ব, 
যাকাত ইত্যাদিকে ইবাদত মনে করি অন্য কাজগুলোকে ইবাদত মনে করি 


না। না, হাদীসের যেখানেই (১১৮০) ইবাদত শব্দটি উল্লেখ আছে সবক'টি 


জায়গায় অর্থ এ হবে যে, পুরা জিন্দেগী বন্দেগীতে পরিণত করা, আর তা 
হবে আল্লাহর আনুগত্য ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে । 


এ 22/21/60৮9 1/ ৫৫০০৪-9 ৫ 
পু ০৯৮০ টি ৫০৮৪৩ 0৫০৮5 ৩৫ ১৮০ 


বিনিময়ে আল্লাহ 


267$4045 ৮ 

তাদের অপরূপ শরীরে রেশম জুড়ে দিবেন । নিখাদ স্বর্ণের অলংকার 
সজ্জিত করবেন, সুষ্াণ বিস্তারকারী আংটি পরাবেন। আমাদের দেশে প্রচলন 
নেই, একবার বাইতুল্লাহ শরীফে দেখেছি উদ গাছ পুড়ে দেয়া হচ্ছে । আরবে 
এর খুব প্রচলন আছে, রাজা-বাদশাদের মহলে আম্বর, উদ ও মিশক পুড়ে 
ধোয়া দেয়া হয়। এতে পুরা মহল সুবাসে মোহিত হয়ে যায়। এমনিভাবে 
তাদের আর্ট থেকে ছড়ানো ন্নিগ্কতায় পরিবেশ সৌরভিত হয়ে যাবে। এ: 
ব্যাপারে আল্লাহর প্রিয় বন্ধু মানবকুলের সর্দার মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন 


৬-- 


৬///.8/901-/41889-00া) 


৮২... মাওলানা তারিক জামীল 
তাদেরকে এমন আংটি দেয়া হবে যা থেকে খুশবু ছড়াবে । সে আংটিগুলো 
হবে মুতির ২ 


জান্নাতের হুর ও দুনিয়ার নেককার, পরহেজগার ঈমানদার নারীদের মধ্যে 

| এ. 5১2554 ০০০ 

আমরা তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, কারণ আমরা চিরদিন জীবিত থাকবো, 
আমরা কখনই মরবো না, আমরা কখনও বার্ধক্যে উপনিত হইনি, হবও না। 
আমরা চির কৃতজ্ঞ, আমরা কখনো অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না। আমরা 
চির বন্ধু, স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ । আমাদের কখনো বিচ্ছেদ হবে না। আর এ 
চারটি দোষতো দুনিয়া বাসীদের মধ্যেই থাকে । চাই পুরুষ হোক বা নারী 


সকলের মধ্যেই আছে । আমরা দুনিয়াবাসী বুড়া হই, অপোষে আমাদের 
বিবাদ-বিসংবাদ হয়, আমাদের বিচ্ছেদও ঘটে, আর সকলের মৃত্যু ছাড়াতো 
গতি নেই। সবই সত্য, তবুও ঈমানদার জান্নাতী নারী উত্তরে বলবে র্‌ 


125251725 
আমরাতো নামায পড়েছি, তোমরাতো নামায পড়োনি। আমরাতো রোযা 
আদায় করেছি, তোমরাতো রোজা রাখনি। আমরাতো অজু করেছি, 
তোমরাতো কখনও অজ্ঞ করোনি । আমরাতো আল্লাহর নামে দান খয়রাত 
করেছি। তোমরাতো কখনো আল্লাহর ওয়ান্তে দান-খয়রাত করোনি । হযরত 


আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেন- /%:1% সুতরাং ঈমানদার মহিলারাই বিজয়ী 
হবে।' 

হুরদের উপর বিজয়ী হল কেন? ঈমানের কারণে, তাকওয়া, তাকওয়াকুল 
সতীতু রক্ষা, পবিত্রতা ইত্যাদির কারণে । উল্লেখিত কারণেই আল্লাহ তায়ালা 
নারীদের খাদেমা বা চাকরাণী বানিয়ে দিয়েছেন । একজন আরবী কবি খুব 
সুন্দরভাবে এ ঘটনাকে নিজের কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন, যার ভাবার্থ নিষ্নে 
উদ্ধৃত হল। .. . 

হুরগণ বলবে, তোমরাতো দুনিয়ার সকির্ণতা অতিক্রম করেছ, কবরের 
অন্ধকার অতিক্রম করেছ, মাটির দেহকে মাটির সাথে মিশিয়ে এসেছ। 


বিশেষ বয়ান ৮৩ 
শশী পপ পাশা পাপাপিপপাপপপশশপাশা 


জান্নাতে আমাদের জন্ম, জান্নাতুল ফিরদাউস আমাদের বিচরণ ভূমি, চিরস্থায়ী 
রাজ-প্রসাদ আমাদের আবাসস্থুল। একথার উত্তরে জান্নাতী নারী বলবে। ৩১ 


টা ৮৪০ আমার প্রতুইত আমাদের মৃত্যু দিয়েছেন। তোমরাতো 
দাওনি। 4১122. এজন্য আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি। আচ্ছা বলতো 


দেখি_- 3 চি 1৮ নিবে রে দি রি 
আমাদের পিতা কি আদম (আঃ) নয়? যার সামনে সব ফেরেশতারা সেজদায় 
লুটে পড়ে ছিল। আর আল্লাহ তা'য়ালাও এ অপরূপ দৃশ্য অবলোকন 
করেছেন। আমাদের পিতাকে ফেরেশতাকুল সেজদা করেছে এ দৃশ্য 


সকল্ইে দেখেছে! 61126 1005;511১ ৩৫-$ 4 রাত দুপুরে 
যখন আধার ছেয়ে যায়, তারকাগুলোর আলো মন্দা হয়ে যায়, তখন চুপি চুপি 
উঠে নামাজের মোসন্তরায় দাড়ানো এবং আল্লাহর দরবারে, কেদে কেদে বুক 
ভসানোর মজা যদি তোমরা বুঝতে? কেউ দেখেনা যখন আল্লাহই দেখেন 
শুধু । সে স্বাদ শুধু আমরাই বুঝি, রাতে উঠে আল্লাহ্র দরবারে দাড়ানোর মজা 
এক ধরনের জান্নাতের মজা অন্য ধরনের। চুপি চুপি আল্লাহর নিকট 
কান্না-কাটির স্বাদ আর জান্নাতের স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন, দু'টো এক নয়, তোমরা সে 
স্বাদ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আচ্ছা ইবাদত বন্দেগীর কথা যদি বাদও দেই, 
আমরাতো সে মাতৃজাতি যাদের উদর হয়ে নবী রাসূলদের আগমন, আমাদের 
কোলে আ্বিয়ায়ে কেরাম লালিত-পালিত হয়েছে। আমরাতো আখেরী নবী 
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি। শুধু কি 
তাই? আল্লাহর প্রিয় নবী ও প্রিয় বন্ধুর ইহ জগতে পদার্পণ আমাদের 
মাধ্যমেই । আবার আমাদের কোলেই তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন । 
বিতর্ক চলছে তো চলছেই কিন্তু ফয়সালা দিবে কে? স্বযং আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন আরশে আযীমের উপর থেকে ফয়সালা দিবেন স্বীয় প্রিয় ঈমানদার 
বান্দীর পক্ষে । . 

এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের টার্গেট, আমরা ধিরে ধিরে আমাদের সে 

হখিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলছি। আমরা এ পৃথিবীতে কেউ থাকার 
জন্য আসিনি। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক ছেড়ে যেতেই হবে। চলে 
যেতে হবে পরকালে, আখেরাতে, আর এ দুনিয়ায় নশ্বর, আখেরাত 


অবিনশ্বর এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আখেরাত চিরস্থায়ী 


৬//৬/.8/থিব51-//61188-00া) 


প্রিয় ভাই ও বোনেরা! | মা 
সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'য়ালার আনুগত্য রাসূলের অনুসরণ করাই হচ্ছে 
জান্নাতের পথ, জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ /নারী ইই পুরুষ হই আমরা যদি 
আমাদের শরীরকে আল্লাহর হুকুম, রাসূল (সাঃ)-এর তরীকা মত ব্যবহার 
পরিচালনা না করি, আল্লাহর পরমানের বাহিরে রাসূলের দেখানো পথের 
বাহিরে যদি হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিক্কের ব্যবহার না করি, হাত দিয়ে 
যদি অন্যায় না করি, মুখ দিয় যদি অন্যায় না বলি, পা দিয়ে যদি নিষিদ্ধ পথে 
না চলি, কান দিয়ে যদি অন্যায় না শুনি, চোখ দিয়ে যদি অন্যায় না দেখি 
মন-মস্তিষ্ক দিয়ে যদি নিষিদ্ধ কাজের পরিকল্পনা না করি। 
বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মতে, রাসূলের. পথে পরিচালনা করি 
তবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হল। এতে রাজী খুশী হবেন আল্লাহ, 
বিনিময়ে মিলবে জান্নাত । 


উম্মতের উপর রাসূল (সাঃ) এর দয়া 

পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা (সাঃ) তার 
উম্মতের উপর এত বেশী দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন যা অন্য কোন নবী 
করেননি। রাসূল (সাঃ) নিজ উম্মতের জন্য যে পরিমাণ কেঁদেছেন, অন্য 
কোন নবী নিজের উম্মতের জন্য এত বেশী কীদেননি। রাসূল (সাঃ) নিজ 
উম্মতের মুক্তি ও সফলতার ব্যপারে যতটুকু অস্থির ছিলেন অন্যকোন নবী 
নিজ উম্মতের জন্য এত বেশী অস্থির হননি । হুজুর (সাঃ) নিজের উম্মতের 
জন্য যে পরিমাণ আহাজারী করেছেন সে পরিমাণ অন্যকোন নবী করেননি । 
সত্যের দাওয়াতের কারণে রাসূল (সাঃ)কে এত বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে যে' 


অন্য কোন নবীকে এত বেশী কষ্ট দেয়া হয়নি । তায়েফে তিনি যখন দা'ওয়াত 


দিতে (আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতে গেলেন) মাইলের পর 
মাইল দৌড়াতে থাকলো এবং পিছন থেকে লাগাতার পাথর চুড়তে থাকল, 
পা তুলে তবুও পাথর পড়ে, পা ফেলে তবুও পাথর পড়ে । পাথর পড়তে 
পড়তে পাঁ থেতলিয়ে গেল। নীল বর্ণ ধারণ করলো । পা ফেটে গেল, 
এমনকি পা থেকে বাহির হওয়া রক্ত ফোয়ারার আকার ধারণ করল । পায়ের 
রক্তে জুতা পায়ের সাথে এত শক্তভাবে লেগে গেল যে, জোর করে টেনে পা 


বিশেষ বয়ান ৮৫ 


বের হয়না, সেখান থেকেও রক্ত বের হল, তাকে এত বেশী কষ্ট দেয়া হল 


যে, তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। 


রাসূল (সাঃ) এর কষ্টে শত্রুর অন্তরও কেঁদে উঠল ্ 
রাসূল এর গোলাম হারেসা (রাঃ) তাকে কীধে উঠিয়ে নিলেন, দ্রুত 
পালাচ্ছেন আশ্রয়ের সন্ধানে । নিরুপায় হয়ে আশ্রয়ের আশায় ডুকে পড়লেন 
এক শক্রর বাগানে । বাগানের মালিক প্রাণের শত্রু উতবা রাসূল (সাঃ)এর 
করুন পরিস্থিতি দেখে তার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে পড়ল । বলে উঠল, ৷ 


. হায়! হায়!! দেখ! দেখ!! মুহাম্মদের কি দুরাবস্থা হয়েছে, দেখ! অত্যাচারীরা 


কি করেছে? উতবা রাসূল (সাঃ) এর আত্মীয় ছিল ব্যাপারটি তার মনের মনি 
কোঠায় নাড়া দিল আর পাশান হৃদয় গলে মোম হয়ে গেল । সে নিজ গোলাম 
আদ্দাসকে এক থোকা আঙ্গুর দিয়ে বলল; মুহাম্মদের সঙ্গে আমার শত্রুতা 
আছে থাক; সে তো আমার আত্মীয় যাও; তুমি তাকে দিয়ে বলবে, সে যেন 
অবশ্যই আঙ্গুরগুলো গ্রহণ করে । রাসূল (সাঃ)-এর এ চরম অবস্থায় ও তিনি 
যখন আদ্দাসকে দেখলেন, তিনি তার সকল ব্যথা ভুলে গেলেন। একটি 
হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) সর্বদা সকলকে আল্লাহর কথাই 
বলতেন, এটা দেখতেন না যে এ বুদ্ধিমান এর সাথে কথা বলি সে বোকা 
তাকে বাদ দেই । সকলের সাথেই কথা বলতেন। : 
যখন গোলাম আদ্দাস আসল তখন তিনি একথা ভাবলেন না যে, সর্দাররা 
যখন মানলনা গোলামের সঙ্গে আলাপ করে লাভ কি? তার সঙ্গে কথা বলা 
শুরু করে দিলেন, কুশল বিনিময়ে জানতে চাইলেন তার নাম ঠিকানা । সে 
বলল, আমি নি নাওয়া শহরের অধিবাসী, রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি আমার 
ভাই-এর এলাকার লোক, ইউনূস (আঃ) এর এলাকার । সে বলল আপনি 
ইউনূস (আঃ) কে চিনেন কি করে? ইউনূস (আঃ) তো নি নাওয়ার নবী 
ছিলেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, ইউনূস (আঃ) নবী ছিলেন, আমিও নবী, সূরা 
ইউনূস তিলাওয়াত করে শুনালেন, সে তিলাওয়াত শুনে রাসূল (সাঃ)-এর 
পায়ে চুমু দিতে শুরু করে দিল এবং কালিমা পড়ে নিল, ঈমান গ্রহণ করে 
নিল। উতবা দুর থেকে দেখে বলতে লাগল । আমার গোলামও বরবাদ হল, 
যখন সে উতবার নিকট ফিরে এল, উতবা তাকে লক্ষ্য করে বলল, আদ্দাস! 
তুমি তো আমার পায়ে চুমু দাও না, মুহাম্মদের পায়ে যে চুমু দিচ্ছ? গোলাম 
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আনুগত্য ও পদচুম্বনেই মিলবে জান্নাত । তার পদছুম্বনেই মুক্তি মিলবে । 
প্রিয় ভাই ও বোনেরা! | 
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ তার তরীকা 
মোতাবেক আমাদের সকল কাজ করব। যে কোন কাজ করার পূবে “তার 
তরীকা জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করব । কোন বিধর্মীদের অনুকরণ করব 
না। সামাজিক প্রথায় গা এলিয়ে দিব না । কারণ আমার ব্যাপারে দেখা উচিৎ 
আমার প্রভূ আল্লাহ তা'য়ালা আমার নিকট কি চান? 


আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট কি চান? 
আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজেই নিজের চাহিদা ব্যক্ত করেন যে 
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(সুরা আলে ইমরান : আয়াত : ৩১) 

«হে নবী আপনি বলে দিন তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও 
তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। 
কালো যদি রাসূল এর অনুসরণ করে কালকেই আল্লাহ ভালবাসবেন। ফর্সা 
যদি রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ পাক ফর্সাকেই ভাল 
বাসবেন। এক কথায় জান্নাত পেতে হলে, আল্লাহকে রাজী খুশী করতে হলে 
রাসূল (সোঃ) এর তরীকা ইখতিয়ার ভিন্ন কোন উপায় নেই। 


এক একটি সুন্নাতের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। যদি কারো থেকে একটি 
টাকা পড়ে যায় সে একথা বলে না যে, এক টাকাইতো তুললে তুলবে, না 
তুললে নাই। একটি ভোটের জন্য ভোট প্রার্থীরা জীবন ক্ষয় করে। একথা 
বলে না একটি ভোটইতো পেল-পেলাম, না পেলে নাই । বরং সবাই জানে 
একটি ভোটের কারণেই অনেক সময় হার-জিত হয়। একটি নাম্বারের জন্য 
ছাত্ররা রাত জেগে জেগে পড়ে । সে জানে অনেক সময় ১ নাম্বারের জন্যই 
পরীক্ষার্থী ফেল করে । এ কারণে সে বলে না নাম্বারইতো পেলে পেলাম না 
পেলে নাই। না, না। এক ভোটেই হার-জিত। এক নান্বারেই পাশ-ফেল। 
টাকায়-টাকায় গড়ে উঠে ধন-ভাপ্তার। এমনিভাবে এক একটি সুন্নাতের 


৮৭ 


সপ শর পাশ পাপ? 
০ শপ পপশ পশাপপশাস্পশ্পপাপপাপশপাশ পাশপাশি পপ শপ শশা পাপা 


এ শশা এশা পপ পট শা পা আপ 


হারে ানুষ আল্লাহর নৈকট্য পেয়ে যায়। সুতরাং এমন বলার সুযোগনেই, 
সুন্নাতইতো পালন করলেও ভাল না করলে ভাল। সুন্নাত থেকে দূরে না 
জীবন যাপন করলে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলে, সে দরবার থেকে 
বিতাড়িত করা হবে। 


এক অনন্য দৃষ্টান্ত 

আপনিই একটু চিন্তা করে দেখুন যদি কোন পাকিস্তানী সৈন্য-ভারতীয় 
সৈন্যের পোষাক ব্যবহার করে তাহলে তার কি অবস্থা হবে? আচ্ছা সে যদি 
বলে আমার অন্তর দেখ; আমার দিল সাফ আছে; আমি খাটি পাকিস্তান 
প্রেমিক । আমার ভিতরে ঠিক আছে, তখন সকলেই বলবে তুমি মিথ্যুক: 
গাদ্দার। এ প্রকাশ্য অপরাধের জন্য তাকে অবশ্যই সাজার কাষ্ঠে ঝুলতে 
হবে । অতএব, আমাদের প্রকাশ্য দিককেও নবীর তরীক মোতাবেক গড়তে 
হবে। গোপনীয় বিষয়গুলোকেও নবীর তরীকা মোতাবেক গড়ে তু্দতে 
হবে। স্বভাবত বাইরের অংশ ঠিক হলে আস্তে আস্তে ভিতরের অংশ ঠিক 
হয়। বাহির ঠিক হলে হোক, না হলে না হোক, অন্তর ঠিক হওয়ার দরকর 
এ ধরনের কথা শয়তানী মতবাদ ৷ আচ্ছা আপনিই একটু বলুন, জামা কাপড় 
ময়লা হলে খুলে ফেলা হয় কেন? কাপড়তো পবিত্রই আছে, নাপাকতো 
হয়নি। তাহলে খোলা হয় কেন? এর দুর্গন্ধ মানুষকে বিরক্ত করে তোলে । 
তাই খুলে ফেলা হয় এবং নতুন পোষাক পরিধান করা হয় এমনি ময়লা 
প্লেটে আমরা খারার খাই না। গ্রাসে তরকারীর ঝোল, চর্বি ইত্যাদি লেগে 
থাকলে সে গ্রাসে পানি পান করতে ইচ্ছে হয় না। তরকারীর ঝোল পবিত্র 
গ্রাসটিও পবিত্র। তাহলে পানি পান করতে মন চায় না কেন? পান করে নিন। 
না না, মন চায় না, গ্রাসটির যে পরিস্থিতি কাছে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। 
বিছানা চাদর একদম ময়লা হয়ে গেছে শুতে ইচ্ছে হয় না। কেন চাদরটি 
পবিত্র ঘুমিয়ে পড়ুনঃ না. না, বিছানার ময়লা পরিস্থিতি দেখে আমার মন 
খারাপ হয়ে গেছে। এ বিছানায় শুতে ভাল লাগবে না। বিপরীত দিকে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক দেখে প্রফুল্ল হয়ে উঠে মন। তাহলে এবার বুঝে 
দেখুন বাহিরের প্রভাব ভিতরে কত টুকু প্রতিফলন ঘটায়। সুন্দর পোষা 
দেখে মন খুশী ভাল মাছ-তরকারী দেখে মন খুশী হয়। খাদ্য-খাদক বাহিরে, 
পোষাক-পরিচ্ছেদ বাহিরে । তবে এগুলো দেখে ভিতরে খুশী হচ্ছে, তাহলে 
বুঝা যায় বাহিরের অংশ ভিতরে প্রভাব বিস্তার করে। বাহিরে ঠিক হলে ভিতর 
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"পপ শপ শা পা পা পপ পা পে পপ পা পা পাপ পপ পপ পপ শা 


ঠিক হয়। বাহির বেঠিক হলে ভিতরে বেঠিক হয়ে যায়। প্রথমে ভিতর ঠিক 
হলে পরে বাহির ঠিক হবে এমন বলা ঠিক না, কারণ প্রথমে ঘর বানানো হয় 
পরে তাতে ধান, চাল-ডাল, ফার্নিচার রাখা হয়। প্রথমে বাচ্চার আকৃতি সৃষ্টি 
হয় পরে রূহ দেয়া হয়। প্রথমে আকৃতি ধারণ করে এর পর প্রান আসে এর 
বিপরীত হয় কি? না, তাহলে বুঝা গেল জাহেরের সাথে বাতেনের বহু গভীর 
সম্পর্ক। বাতেন কতটুকু শুদ্ধি লাভ করেছে তা জাহেরের দ্বারাই উপলবি 
করা যাবে। সুতরাং বুঝা গেল জাহের তথা বাহিরাবরণেও সুন্নতের উপস্থিতি 
একান্ত জরুরী | | 


বড় গীর শাইখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর নিকট এসে একজন 


মহিলা অভিযোগ করল, হুজুর যদি পর্দার হুকুম না থাকতো তাহলে আপনাকে 
বিধায় আপনাকে আমার চেহারা দেখাতে পারছিনা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
অনুমতি থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই আমার চেহারা দেখতাম । আমি এ 
রূপসী হওয়া সতেেও আমার স্বামী আরেকটি বিয়ে করতে চায় । এ কথা শুনা 
মাত্র বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বেহুশ হয়ে গেলেন। 
কেন তিনি বেহুশ হলেন? এ নিয়ে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল । যখন তীর 
জ্ঞান ফিরল তিনি বললেন, হে লোক সকল! এক সৃষ্টি জীব তার ভালবাসায় 
অন্যের অংশদারিত্য সহ্য করতে পারছে না। মহান সৃষ্টি আল্লাহ তা'য়ালা কি 
করে সহ্য করতে পারেন? এ অন্তরে কত গাইরুল্লাহর ভুত বাসা বেধেছে 
তবুও আশ্লাহ তা'য়ালা সহ্য করে নিচ্ছেন। আল্লাহ তা'য়ালা কত রহীম ও 
করীম, দয়াবান ও মেহেরবান। 


_ ইউসুফ ও ইয়াকুব (আঃ) এর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার কারণ 
ইউসূফ (আও) স্বীয় পিতা থেকে ৪০ বছর দূরে ছিলেন। ৪০ বছর পর 


ছেলের সাথে পিতার স্বাক্ষাত হয়। €%3 ১১৮ ৮$ 9৮০ ০৮০৯ 


2৮৫ (সুরা ইউসুফ আয়াত : ৮৪) শোকে দুঃখে পিতা ইয়াকুব (আঃ) 


কাদতে কাদতে চক্ষু সাদা হয়ে গেল। দীর্ঘ বিরহের পর পিতা পুত্র সাক্ষাত 
হল। এরপর আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াকুব বলতো দেখি, 
ইউসূফ তোমার থেকে কেন দূরে সরলো? তুমি একদিন নামাজ পড়ছিলে, 
সে পাশেই শোয়া ছিল, তোমার আদুরে সন্তান ইউসুফ, হঠাৎ কেঁদে উঠল 


৮৯ 


পপ শা পা সা শা পাপ পপ পট পাপ পা পা পপ শপ পা পা পা শা পা শা শা শা পা পা পা পা সা পা পা পা পা পা পপ 


সে, তোমার মনোযোগ চলে গেল তার দিকে আর আমার দিক থেকে 
তোমার মনযোগ সরে গেল। বিষয়টি আমার আত্ম মর্যাদায় লেগে বসল। 
আমার নবী আমার সামনে দাড়িয়ে অন্য কারো কথা চিন্তা করবে এটা কি 
করে হতে পারে, চাই সে তার সন্তানই হোক না কেন। ইব্রাহীম (আঃ) কে 
তার সন্তানের উপর কেন চুরি চালাতে নির্দেশ করলেন । আসলে সবই 
গড়ে তুলি, চাই এতে 'জীবন যাক বা থাক এতে কোন পরোয়া নেই। প্রকৃত 


লক্ষ্য আল্লাহকে রাজী খুশী করা৷ 


ফেরাউনের বাদীর ঈমান দীপ্ত কাহিনী 


ফেরাউনের একজন বাদী ছিল সে কালিমা পড়ল, মুসলমান হয়ে গেল । 
ধিরে ধিরে তার ঈমান গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ পেতে লাগল । এমনি ভাবে 
ফেরাউনও টের পেয়ে গেল। . | 

তাকে উপস্থিত করা হল ফেরাউনের দরবারে তার সঙ্গে ছিল তার দু'টি 
শিশু সন্তান, একজন ছিল দুগ্ধপায়ী অপর জন কেবল হাটতে শিখেছে। 
ফেরাউনের নির্দেশে তেল ও তেলের কড়াইয়ের ব্যবস্থা করা হল। অগ্নি 
প্রজ্জলিত করা হল। চুলার উপর কড়াই দিয়ে তেল ডালা হল, টগবগ করে 
ফুটছে তেল, নির্দেশ মোতাবেক বিচারের মঞ্চ সাজানো হল । তুমি কোনটি 


গ্রহণ করবে? ফুটন্ত গরম তৈল, নাকি টাকা-কড়ি, অর্থ-সম্পদ, আহার 


উপহার । বল কি চাও তুমি? আমাকে প্রভু স্বীকার করলে সবই পাবে তুমি । 
আর মুসার প্রভুকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করলে, তোমাকে জলতে- হবে এ 
জলন্ত তেলে। প্রথমে তোমার সন্তানদেরকে তেলে ছাড়বো, পরে 
তোমাকে । সে মহিলা সিদ্ধান্তে অটল, অনড়, স্থির, কোনভাবেই 
ঘাবড়ালোনা । দান্তিকতার সঙ্গে উত্তর দিল। তোমার যা খুশী তা কর। আমি 
এক অদ্বিতীয় আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারিনা । এ জন্য আমার দু'টি 
সন্তান কেন আরো যদি বেশী হতো আর যদি তুমি সবগুলোকেও জালিয়ে 
ফেল, তবুও না, হযরত মাওঃ তারিক জামিল সাহেব বলেন, আমি চাই, 


' আমাদের মুসলমান সকল নারী পুরুষের মধ্যেও আন্রাহর আনুগত্যের 


ব্যাপারে সব কিছুকে কুরবানী করার এমন উদ্দিপনা ও চেতনা সৃষ্টি হোক। 
বর্তমানে আমরা ভুল তরিকা আল্লাহর নাফরমানী, রাসূল (সাঃ)এর তরীকার 
বাহিরে চলা ছাড়তে পারি না। আল্লাহর জন্য কিভাবে জান কুরবান করব? 
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৯০ মাওলানা তারিক জামীল 


পপ শত পর পা শা শা লা পা জা লা পপ পাপ গল পি শর পা পচ পা রা চি এ অর শশা পা শপ পা জা পা পি রশ এ এ পা পপ না শা শত শা পাত 


আমরা বলে থাকি, আত্মীয় স্বজন কি বলবে? পাড়া প্রতিবেশী কি বলবে? 
লোক সমাজে কিভাবে মুখ দেখাব? কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য,আমরা কি 
একথা কখনো ভেবে দেখেছি আমার আল্লাহ কি বলবেন? আমার রাসূল কি 
বলবেনঃ আমি আমার আল্লাহর সামনে কিভাবে মুখ দেখাবো? আমার 
রাসূলের সামনে কিভাবে মুখ দেখাবো? মি 
এরপর ফেরাউন বড় সন্তানটি তুলে গরম তেলের কড়াইতে ছেড়ে দিল। 
সে জলে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল। “মাতার সামনেই সব ঘটছে । আর যতই 
হোকনা কেন মা আর সন্তানের ব্যাপার স্বয়ং আল্লাহ তা"য়ালা নিজ বান্দার প্রতি 
ভালবাসা ও দয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন। পিতার 
দয়া ও অনুকম্পার সাথে তুলনা করেননি । আল্লাহ তা*য়ালা একথা বলেননি 
যে, তিনি পিতা থেকে ৭০ গুণ বেশী ভালবাসে বরং এ কথা বলেছেন, মা 
থেকে ৭০ গুণ বেশী ভালবাসেন । বড়সন্তানের অবস্থা দেখে মায়ের কলিজায় 
আঘাত লাগল । আল্লাহপাক দয়া করে মায়ের চোখের গায়েরী পর্দা সরিয়ে 
দিলেন। মা দেখলেন সন্তানের রূহ বেরিয়ে যাচ্ছে। মাকে লক্ষ্য করে বলছে 
মা ধৈর্ধ্য ধারণ কর তোমার ঠিকানা জান্নাত। জান্নাত তোমার অপেক্ষায় 
আছে। 
এরপর ফেরাউন তার কোল থেকে দুপ্ধপানরত সন্তানটিকে ছিনিয়ে নিয়ে 

ফেলল জলন্ত তেলে । মা এতে আরো ভেঙ্গে পড়লেন, দুঃখে যেন কলিজা 
ছিড়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ তা'য়ালা পুনরায় দয়া করে গায়েবের পর্দা উঠিয়ে 
দিলেন । সে তার প্রিয়, সন্তানের প্রাণ বের হতে দেখছিল । সে প্রাণ তাকে 

ডেকে ডেকে বলল, মা! মা!! জান্নাত! জান্নাত!! জান্নাত!!! তৈরী হয়ে 

আছে। অতঃপর সে অত্যাচারী মাকেও উঠিয়ে ফেলে দিল জলন্ত তেলের 
কড়াইতে তিনটি জীব একে একে জলে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল। তাদের 
হাড়গুলো তুলে পুতে ফেলা হল মাটিতে । দুই হাজার বছর পর যখন মানব 
কুলের শিরমনি সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মদ (সাঃ) মিরাজে যাচ্ছিলেন, 
আকাশের দিকে উঠার সময় তিনি জান্নাতের সুগ্রাণ পেলেন, তিনি জিজ্ঞেস 


শত ৭ /% এব রে 
করলেন- 5441| £5-51/1--514)128 জ্বাইল! জান্নাতে খুশবু পাচ্ছি 


কোথা থেকে? জিবরাঈল (আঃ) আরজ করলেন, ফেরাউনের বাদীর কবর 


থেকে এত্বাণ আসছে। 


পাল গান ্ 
এসপি শিপ শসা পাপা পালা শা পপািপপাশা 


আমরা সকলে যদি যন উদ্দিপনায় জেগে উঠি, সকল মুসলমান 
নারী-পুরুষদের যদি এ উদ্যোগ উদ্দীপ্ত করি যে, আল্লাহর হুকুম ও রাসূল 
(সাঃ) তরীকার উপর সব কিছু কুরবান করে দিব। সব কিছু বিলিয়ে দিব! 
আমাদের নবী শেষ নবী, তার পর আর কোন নবী আসবেন না। আমরা 
শেষ উম্মত আমাদের পর আর কোন উম্মত আসবে না । আমাদের উচিত এ 
দুনিয়াকে কোন ভাবে অতিবাহিত করা। এ দুনিয়া থাকার জায়গা নয়। 
অতএব, আমরা.দুনিয়াতে যা করব, দুনিয়ার জন্য যা করবো, তা কে 
প্রয়োজনের তাকিদেই করব, প্রয়োজন পুরা হওয়া পরিমাণই করব । ঘর 
আসল সৌন্দর্য ও চাকচিক্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতে সাজিয়ে রেখেছেন। যা 
আল্লাহর বান্দাদের অপেক্ষায় আছে। দুনিয়া সাজানোর পিছনে লাগলেতো চে 
জান্নাত সাজানোর সুযোগ মিলবে না, তাই আমাদের উচিত দুনিয়াতে 
সাদাসিধা জীবন যাপন করা ও চির সুখের জায়গা জান্নাতের প্রস্তুতি গ্রহণ 
করা। | 
আমাদের দায়িতব হল প্রথমত নিজে পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম মেনে চলা, 
অন্যকেও ইসলাম ধর্ম বুঝিয়ে দেয়া। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মের, 
উদয়চল থেকে অস্তচলে কত ধরনের লোক বাস করে কেউ আরবী, কেউ 
আজমী. কেউ বাঙ্গালী, কেউ পাকিস্তানী, কেউ কালো, কেউ সাদা সকলই 
রাসূল (সাঃ) এর উম্মত, আর আমাদের নবী সর্ব শেষ নবী তার পর আর 
কোন নবী রাসুর আগমন করবে না। অমরা তার উন্মত শেষ উন্মত আমাদের 
সর আর কোন উন্মত আসবে না। আমাদেরই দায়িত্ব সকলকে আল্লাহর কথা 
বলা. আল্লাহর কথা বুঝানো ৷ আজ কত মুসলমান নারী-পুরুষ তাওবা ছাড় 
দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। কত হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, পৌন্তলিক ঈমান গ্রহণ 
করা ব্যতীত দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে। আর গিয়ে পড়ছে জাহান্নামে । তাই 
আমাদের উচিৎ প্রত্যেকে ইসলামের প্রচার-প্রসারে লেগে যাওয়া এবং 
ছোট-বড়, নারী -পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, বুড়া-জুয়ান সকলকে একথা বুঝানো 
যে ইসলামের প্রচার-প্রসার আমাদেরই দায়িত্ব, যতদিন আমরা ইসলামের 
প্রচার-প্রসার করব তত দিন ইসলাম বিস্তার লাভ করতে থাকবে এবং 
বিধরীরাও ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকবে । আর আমরা যখন এ কাজ নব 
করে দিব তখন বিধর্সীরা ইসলামে দীক্ষিত হওয়া দুরের কথা আমরাই 
ইসলাম থেকে দূরে সরে যাব। যা বর্তমানে ঘটছে, অথচ রাসূর (সাঃ) 
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১২... মাওলানা তারিক জামীল 
ইসলাম ধর্মকে আমাদের নিকট পরিপর্ণ অবস্থায় রেখে গেছেন, আল্লাহ পাক 
এব্যাপারে বলেন- ্ ৃ মিড ছি 


৯৫৮০৯ ৯০৫ 2 ১1৮৮৮? 
শড৯ শি) শা নাশ 
(সুরা মায়েদা, আয়াত : ৩) ্‌ 
আজ ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। | 
র র (সাঃ 
লিভ ৰ হুজুর (সাঃ) মিনায় পৌছে 
৩৩০ 3০১১। ৪:15%1- আজ যারা উপস্থিত আছ তারা 
অনুপস্থিতদের নিকট এ ধর্মকে পৌছিয়ে দাও। এটা তোমাদের দায়িতও 
কতব্য | 


ইমাম গাজালী রেহঃ) এর অমর বাণী 


ইমাম গাজালী (রহঃ) লেখেন- “দুনিয়াতে কোন | 
১5৮৮8 248৬ 
না করে তবে সে কুফরী অবস্থা মারা যাওয়ার কারণে সকল মুসলমানের 
উপরই এর দায়ভার বর্তাবে। কেননা সকল মুসলমানের উপরই দায়িত্ব ছিল। 
তার নিকট ঈমানের দাওয়াত পৌছানো । | 

প্রিয়, ভাই ও বোনেরা! | 

হুজুর পাক (সাঃ) এর চেতনা ছিল, যাতে প্রত্যেক নারী-পুর প্রত্যেক 
রিনার কাদার ডিম 
সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ) থেকে শিখেছেন এবং তার পয়গাম নিয়ে 
পৃথিবীর আনাছে কানাছে পৌছে গিয়েছেন। তাদের উপর আল্লাহ রাজী 
ছিলেন। তারা আল্লাহর উপর রাজী ছিলেন । তাই তাদের মধ্যে পুরুষদের 
রাজিয়াললাহু আনহু, এবং মহিলাদের রাজিয়াল্লাহু আনহা বলা হয়। | 


উম্মে হারাম (রাঃ) কে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান 
_ হযরত উম্মে হারাম বিনতে মালহান (রাঃ) জান্নাতের 
রাঃ র সুসংবাদ প্রাপ্ত 
১2৫ একজন । একদনি হুজুর (সাঃ) তাদের ঘরে তাশরিফ 
এবং সেখানে কিছুক্ষণ আরাম করলেন, নিদ্রা থেকে উঠে মৃদু হাসি 
হাসলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) 
হাসছেন কেন? হুজুর (সোঃ) উত্তরে বললেন, আমি সপ্রে দেখলাম আমার 


শপ পাশপাশি জা পপ জপ শা পা 


উম্মতের এক দল বাদশাহের ন্যায় সামুদ্রিক অভিযানে যাচ্ছে। উম্মে হারাম 

বললন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সোঃ) দো'য়া করুন, আমি যেন তাদের একজন হই? 

হুজুর (সোঃ) তার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করে দিলেন। হযরত মুয়াবিয় (রাঃ) 

কবরস অভিমুখে যে অভিযান চালিয়েছেন, সে অভিযানে উন্মে হারাম (রাঃ) 

তার স্বামীর সাথে উপস্থিত ছিলেন। সে সফরে তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। 

কবরস নগরীতেই তিনি সমাধিত হন। পুরুষ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনের 
প্রচার প্রসারের দায়িত্‌ কাধে নিলেন সাথে সাথে মহিলারাও তাদেরকে 
সহযোগিতার ভার নিজ কীধে তুলে নিলেন । মহিলারা নিজে নিজে একা একা 
ঘর থেকে বের হওয়া ঠিক নয়। তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে বের হতে পার। 
সে শর্তপ্ুলো পুরা করে নিলেই বের হওয়া যায়।' এ ছাড়া ও পুরুষরা 
ইসলামের প্রচার প্রসারের-জন্য বের হলে নিজেদের প্রাপ্য অধিকারের মধ্যে 

কোন ধরনের কমতি হলে সহ্য করে ক্ষমা করেও এ মহত কাজে শরীক 
হতে পারেন। 


হযরত আসমা রোঃ) এর ঈমান দীপ্ত কাহিনী 


হযরত যুবাইর (রাঃ) বিশেষভাবে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীদের 
একজন, রাসূল (সাঃ) এর বডিগার্ডদের অন্যতম রাসূল (সাঃ) বলেন, হে 
তালহা! হে'যুবাইর জান্নাতে প্রত্যেক নবীর দু'জন করে হাওয়ারী তথা 
বডিগার্ড থাকবে, যারা সর্বদা তাদের ডানে বামে থাকবে । আর“তোমরা 
দু'জন জান্নাতে আমার বড়িগার্ড থাকবে, তোমরা সব সময় আমার ডানে 
বামে চলবে । তালহা হাওয়ারীর স্তর পর্যন্ত পৌছার পিছনে তার মাতা আসমা 
(রাঃ) এর অপরিসীম অবদান রয়েছে । সব চেয়ে বড় ব্যাপার হল তিনি 
নিজের ছেলেকে আল্লাহর হাবীব (সাঃ)-এর দরবারে পড়ে থাকা সকল দুঃখ 
কষ্ট সহ্য করে নিয়ে ছিলেন নিঃশব্দে আর এর বিনিময় চেয়েছেন জগত অষ্টা 
মহান আল্লাহ রাবুল আলামীনের নিকট নিজ সন্তানের নিকট চাননি কিছু! 
তার সে পরিস্থিতির কথা নিজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তিনি। আমার অবস্থা 
এমন ছিল যে, যুবায়ের সর্বদা রাসূল (সাঃ) এর দরবারে পড়ে থাকত । ঘরে 
কিছুই ছিল না। সাংসারিক কাজ কর্মও নিজে হাতে গোছাতাম, ঘরের বহিরে, 
হত। ঘরের অভ্যন্তরিন কাজও গুচিয়ে নিতে হত । কখনো কখনো এক, দুই, 
তিন দিন পর্যন্ত উপোস থাকতে হত । পিতা ছিলেন, কিন্তু কখনো তার নিকট 
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করিনি । আমার অধিকার আদায় করতে হবে এ বলে কখনো ঝগড়া বিবাদ 
করিনি। মহিলাগণ সাধারণত অতিদ্রুত নিজের হক্‌ আদায়ের দাবী জানিয়ে 
থাকে । যে সকল মহিলা আল্লাহর জন্য ইসলাম ধর্মের জন্য নিজের হককে 
মাফ করে দেয় তাদের আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতে সকল প্রাপ্য এক সাথে 
বুঝিয়ে দিবেন। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি আসছে, অন্য ব্যক্তি 
তার পিছনে পিছনে আসছে। আর ফরিয়াদ করছে আয় আল্লাহ! এ ব্যক্তি 
আমার হব্‌ মেরে দিয়েছে, তুমি আমার হকৃ নিয়ে দাও। আর সে ব্যক্তিও 
এমন ছিল যে, এ দুনিয়াতে হক্‌ আদায় করে দেয়ার সামর্থ ছিল না। আল্লাহ 
তাশ্মালা গায়েব থেকে বলেন কি নিয়ে দিব? এর নিকট যে কিছুই নেই। 
লোকটি বলে, আয়া আল্লাহ! তার. নেকীগুলো আমাকে নিয়ে দাও। আমার 
গুণাহগুলো তাকে দিয়ে দাও । পুনরায় আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা উপরের 
দিকে তাকাও। উপরে তাকাল নজর গিয়ে পড়ল একটি জান্নাতের উপর 
বিশাল, আলীশান, অনেক উচ্চ মানের স্বর্ণ-রৌপ্যের আন্টালিকা। সে প্রশ্ন 
করে আয় আল্লাহ! এ জান্নাত কার? কোন নবীর? সিদ্দিকের? কোন শহীদের? 
আল্লাহ বলেন, না, না, বান্দা তাদের না। যে মূল্য দিতে পারবে তার। লোকটি 
বলে উঠল, ইয়া আল্লাহ! এর বিনিময় কি? আল্লাহ বলেন, যে নিজের হক্‌ 
মাফ করে দিবে এ জান্নাত তার। সে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে 
বাঠিটিিত নহি আসা 

] 

যে সকল মহিলাগণ নিজের ছেল, স্বামী, পিতা, ভাইকে আল্লাহর জন্য 
আল্লাহর রাস্তার দিকে অগ্রসর করে দিবে এবং নিজের হকৃ মাফ করে দিবে । 
তাদের স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিদান দিবেন, নিজের অফুরন্ত ভাণ্তার থেকে 
দান করবেন। যেমনিভাবে হযরত আসমা (রাঃ) নিজের হকৃকে ক্ষমা করে 
দিয়ে ছিলেন, ক্ষুধায় কাতর কিন্তু কোন অভিযোগ নেই, পিতা, স্বামী বা 
রাসূলের দরবারেও কোন অভিযাগ নেই । চুপচাপ ধৈর্ধ্য ধরে চলেছে। মহিলা 
কেন কোন বীর পুরুতষও ক্ষুধায় কাতর হওয়াটাই স্বাভবিক। একদিনের এক, 
মর্মান্তিক ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির । 
আমাদের প্রতিবেশী ইহুদী মহিলা বকরী জবাই করে পাক বসিয়েছে। 
গোস্তের গ্রাণ আমার নাকে লাগল । মন ঝুকে পড়লো সে গোস্তের প্রতি । 
উপায় কি? বাহানা করে আগুনের জন্য গেলাম তার ঘরে আর ভিতরে ভিতরে 


বিশেষ বয়ান ৯৫ 


এ পপ শা শা শা পা পা পাপ শা শা শা পাপন পা পল সস শশা শপ শপ শা জাপা পলাশ শা পাশ সপ শপ পাপ শপ পা পপ প্লট শপ পন শা 


ভাবিজাম্ আগুন আনতে গেলে হয়ত আমাকে কিছু দিবে। কিন্তু না কিছুই 
দিল না। শুধু আগুন ধরিয়ে পাঠিয়ে দিল। এমন কি কিছু জিজ্ঞাসা করল না: 
আগুন দিয়ে করব কি? ঘরে পাক করার যে কিছুই নেই। আগুন ফেলে দিয়ে 
এসে বসে রইলাম । আর ধৈষ্যে কুলায় না। আবার গেলাম আগুন আনার 
জন্য এবারও মহিলা আগুন দিয়ে পাঠিয়ে দিল। কি করব আগুন দিয়ে ফিরে 
এসে বসে রইলাম । অধৈর্ধ্য হয়ে পুনরায় গেলাম আগুন আনার জন; | 
এবারও পূর্বের ন্যায় ঘটনা ঘটল। এবার এসে বসে বসে বিলাপ করলাম 


| আল্লাহ্‌র দরবারে । আয় আল্লাহ! কাকে বলবো? কার কাছে চাইবো? কে 


আছে আমার তুমি ছাড়া, দাও প্রভু তুমি আমার জন্য কিছু ব্যবস্থা করে দাও। 
আল্লাহ তাণ্মালা সবই দেখছেন । অতী দয়াহল আসমা (রাঃ) এর প্রতি । 
দিলেন অনুথহের ভাব। সে বলল আজ আমাদের ঘরে কেউ এসেছিল কিঃ 
স্ত্রী বলল হ্যা একজন আরবী প্রতিবেশী মহিলা ৩ বার আগুন নিতে এসেছিল। 
ইহুদী স্ত্রীকে বলল, যাও আগে পেয়ালা ভর্তি করে এক পেয়ালা গোস্ত তাকে 
দিয়ে আস, তারপর আমি মুখে দিব। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, সে মহিলা 
আমার নিকট গোস্তের পেয়ালা নিয়ে আসলো । আমি তখনও আল্লাহর নিকট 
কেঁদে কেঁদে বলছিলাম হায় আল্লাহ্‌ আমি কি করি? হায় আল্লাহ! আমি কি 
করি? 

হযরত আসমা (রাঃ) কি পারতেন না নিজের ছেলে ও স্বামীর নিকট 
নিজের অধিকারের দাবী তুল তাদেরকে ঘরে বসিয়ে রাখতেন, নিশ্চয় 
প্রসার দৃঢ়তা ও অন্তত রক্ষার জন্য । তার এ কুরবাণীর বদৌলতে তার ছেলে 
যুবায়ের রাসূলের জান্নাতী হাওয়ায়ী হল, আচ্ছা বলুন, ছেলে যুবাইর হাওয়ায়ীর 
জান্নাতে হযরত আসমা (রা) কি বসবাস করবে না? নিশ্চয় করবেন, ধন্য সে 
সব নারীগণ, যারা ইসলামের জন্য দুনিয়ার সমূহ সুখ-শান্তি কুরবানী করে 
এমনিতেই হয়নি বরং এর পিছনে রয়েছে অনেক কুরবাণী, ত্যাগ, জলাঞ্জলী। 
সাহাবায়ে কেরামের মায়েরা যদি নিজের সন্তানদেরকে স্ত্রীগণ নিজের 
স্বামীদেরকে আমাদের ন্যায় চোখের সামনে বসিয়ে রাখতেন তাহলে ইসলাম 
সুদূর আরব থেকে এদেশ পর্যন্ত এসে পৌছতো না। 
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৯৬ মাওলানা তারিক জামীল 


এ শপ শশা শপ পাশ পট শিপ শপ শশা পপ শপ পাশ পাশা পপ পপ পপ শশা শপ শসা পি পাপা পাশ পাশপাশি শপ 


হয়ে ছিল। তিনি বিয়ের পর কেবল ৪ মাস ছিলেন স্ত্রীর নিকট । এরপর চে 
আসেন সিন্ধু জিহাদে, বিজয় হয় ইসলাম ও মুসলমানদের | তিনি এখানে প্রা 
সোয়া ২ বছর অবস্থানের পর তাকে শহীদ করে দেয়া হয়৷ তিনি তার স্ত্রীকে 
৪ মাসের বেশী দেখেননি । তার স্ত্রীও তাকে ৪ মাসরে বেশী দেখেনি। কিন্ত 
এ কুরবানী ও আত্মত্যাগের ফলে অসংখ্য লোকের ইসলাম গ্রহনের সওয়াব 


পরিশ্রম, আমাদের ব্যাথা, আমাদের অনুতাপ ও চিন্তা ভাবনা যাতে কোন 
মানুষ দোষখে না যায়। এ চেতনা নিয়েই জীবন পরিচালনা করি যে, যেন 
কোন মানুষ অন্যায় লিগ্ুনা হতে না পার আমাদের সর্বদা এ চিনা ও থাকা 
উচিত যে, সকলের পিছনে মেহনত করার দায়িত্ব আমার। এ দায়িত্বের 
কারণ হল খমতে নবুয়াত। আমরা সকলেই জানি আমাদের নবী (সাঃ) 


পুরুষরা পুরুষদের পিছনে, মহিলারা মহিলাদের পিছনে মেহনত শুরু কা 
দেই। শুধু নামাজ রোজা বা ইবাদতের মাধ্যম মুক্তি পাওয়া কঠিন কেননা 
অন্যের মুক্তির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা ও মেহনতের দায়িত্ব আমাদের উপর | 
আমরা যদি আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সাঃ) এর জীবনীর দিকে তাকাই তাহলে 
দেখতে পাই। তিনি সর্বদা অন্যের চিন্তাই ব্যস্ত থাকতেন। 


